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ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 
সহকারী সম্পাদক ০ 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ ট 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সম্পাদকীয় [| ০৩ 
মু. সণির আহমদ চৌধুরী র ১) 0 
শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.)-এর অবদান 
যোগাযোগ ___ মুহাম্মদ সাজ্জাদ রহমান কাছেমী ০৪ 
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রা 2 দত পাঠকের মতামত ০২। সমস্যা ও সমাধান [7 ৩৮। কবিতা 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকে (৩য় তলা), ১৬০ [0 ৪৩ । স্বাস্্য-চিকিৎসা [৪৪ | নওল হাতের কলম [ ৪৫। 
আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত আল-জামিয়ার রাত-দিন ৪৭। 


মাদরাসা ছাত্রদের প্রতি আর কত বৈষম্য? 


বিশ্ববিদ্যালয়গ্তলোতে অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হলেই 


কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে মাদরাসা থেকে আসা 
ছাত্রছাত্রীদের প্রবেশ ঠেকানোর জন্য নানা কুটকৌশল অবলম্বনের 


অভিযোগ দীর্ঘ দিনের । এক সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির 
ক্ষেত্রে অচ্ছুত হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষার্থীরা এহেন বৈরী ও 
বিমাতাসুলভ আচরণের শিকার হতো বলে অভিযোগ অনেক । 
কালের আবর্তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই কলঙ্কমুক্তি ঘটলেও 
নতুন করে পেয়ে বসেছে যেনো আমাদের । 

অবাক হওয়ার বিষয়, কেনো কোনো ক্ষেত্রে এমনটি করা হচ্ছে, 
আদালতের রায় উপেক্ষা করে বা ফাক-ফোকর অবলম্বন করেই। 
বলা-কওয়া নেই, হঠাৎ একদিন সকালে জানা গেল, এসএসসি ও 
এইচএসসিতে বাংলা ও ইংরেজিতে ২০০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশ না 
নিয়ে থাকলে বাংলা ও ইংরেজিতে অনার্সে ভর্তি হওয়া যাবে না 
(অবশ্য পালি বা সংস্কৃত ভাষা পড়তে আপত্তি নেই) । প্রতিবাদ ও 
আপত্তি উপেক্ষা করে এ নিয়মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া 
চলে আসছিল । হঠাৎ আর একদিন বলা হলো, বাংলা ও ইংরেজি 
নয়, শুধু তারা লোকপ্রশাসন, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সাংবাদিকতা, 
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়েও ভর্তির অযোগ্য বিবেচিত 
হবে। 

প্রশ্ন হলো, এসব বিষয়ের সাথে বাংলা ও ইংরেজিতে ১০০ বা ২০০ 
নম্বরের সম্পর্ক কী? মেধা যাচাই এ কত নম্বরের পরীক্ষায় অহ 
নেয়া হলো, তার চেয়ে কত পারসেন্ট নম্বর অর্জন করল সেটিই 
প্রবিধানযোগ্য নয় কী?ত তারপরও যদি কারো কোনো সন্দেহ থেকেই 
থাকে, একই প্রশ্নে ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার পরও তা আর 
অবশিষ্ট থাকে কী? বি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্যই আমাদের চেয়েও 
এসব বিষয় ভালো জানেন ও বোঝেন, কিন্তু বিষয়টি যে সেই 
“নেকড়ে ও মেষশাবক' গল্পের মতো । 

ফলাফল যা প্রত্যাশা করা হয়েছিল, তাই হলো । মেধা তালিকায় 
প্রথম স্থান অধিকার করে বা ইংরেজিতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েও তারা 
ইংরেজি বা পছন্দের বিষয়টিতে ভর্তি হতে পারল না, বরং ভর্তি হতে 
হলো কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা অনুযায়ী । গত কয়েক বছর ধরে একই রকম 
অভিযোগ উঠছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধেও । চলতি সেশনে 
মাদরাসা ছাত্ররা নাকি মাত্র পাঁচটি বিষয় ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে ওই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোতে । 


তার সাথে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর “জীবন-মরণ" প্রশ্ন জড়িত । 
আমাদের বিশ্বাস, পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতার মাধ্যমে 
কোনো ভুল বা অসঙ্গতি থেকে থাকলে তা এখনো সুরাহা করা সম্ভব 
এবং মানবিক ও নৈতিক বিবেচনায়ই তা করা উচিত । 

অর্থনীতি বনাম ইসলামি অর্থনীতি প্রসঙ্গে ঢাবির মতো এবার জাতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয়ও আরেক নতুন ফেরকা সৃষ্টির পথেই গেল । 

ইসলামি অর্থনীতি পড়ুয়ারা অর্থনীতিতে অনার্স পড়ার অযোগ্য 
বিবেচনা করা হয়ে আসছিল বেশ কয়েক বছর থেকেই । যদিও 
এসএসসি বা এইচএসসিতে মোটেই পড়ানো হয় না এমন বহু 
বিষয়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পড়ানো হয় । এ নতুন ফেরকা থেকে 
শিক্ষার্থীদের রক্ষার জন্য এক সময় বোর্ড কর্তৃপক্ষের ইসলামিয়া 
কলেজ মতোই ইসলামি শব্দ বাদ দিয়ে শুধু অর্থনীতি রাখলেন । 
ইসলামি অর্থনীতি শিরোনাম হেতু আমার ধারণা ছিল তাতে জাকাত, 
ফিতরা, উশর, দান-খয়রাত ইত্যাদি বিষয়ই ইসলামের নির্দেশনা ও 
এর পারলৌকিক কল্যাণ নিয়েই হয়তো আলোচনা হয়ে থাকবে । 
কৌতুহলবশত পুরনো সিলেবাসের একটি বই সংগ্রহ করে তাতে যা 
দেখলাম তাতে ধারণা চরম মার খেলো । সবিস্ময়ে লক্ষ করলাম, 
এইচএসসি সিলেবাসে যা পড়ানো হয় তার কেনোটিই তাতে বাদ 
দেয়া তো হয়নি, বরং বিশেষ বিশেষ অধ্যায়ে কুরআন-হাদিসসংক্রান্ত 
শিক্ষা ও নির্দেশনা এবং ইসলামি চিন্তাবিদদের সুচিন্তিত মতামত 
সন্নিবেশিত হয়েছে, যা এইচএসএসির তুলনায় অতিরিক্ত । এতে 
করে মনে হলো, অর্থনীতিতে কলেজছাত্রদের ২০০ নম্বরের তুলনায় 
মাদরাসা ছাত্ররা অন্তত ৩০০ নম্বরের কোর্সই হজম করছে । 
অতিরিক্ত জানা পাপ না হলেও এ অজুহাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ 
কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় মাদরাসা থেকে আসা ছাত্রদের অর্থনীতি 
অধ্যয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখে দীর্ঘ দিন। পরিস্থিতির 
প্রতিকুলতায় মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড শেষ পর্যন্ত কবি নজরুল ইসলাম 
কলেজ থেকে ইসলাম শব্দ বাদ দেয়ার মতোই ইসলামি অর্থনীতি 
থেকে ইসলামি শব্দটি বাদ দিয়ে শুধুই অর্থনীতি করলেন । 

মাদরাসা শিক্ষা আরো উন্নত ও গঠনমূলক করার লক্ষে যেকোনো 
পক্ষ থেকে কুটিলতামুক্ত ও সুচিন্তিত পরামর্শ থাকতে পারে । কিন্তু 
শুধু মাদরাসা ছাত্র বলেই ঠেকানোর বর্ণবাদী মানসিকতা 
বিশ্ববিদ্যায়ের মতো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বেমানান | সমমানের পরীক্ষায় 
পাস করে আসার পরও মেধা অনুযায়ী তারা তাদের প্রাপ্য অধিকার 
থেকে বঞ্চিত থাকবে, এটি খুবই দুঃখজনক | বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 
ভর্তি পরীক্ষায় তাদের সাফল্য চমৎকৃত হওয়ার মতো । প্রথম স্থান 
অধিকার করে তারা পছন্দের বিষয়টি পাবে না, ইংরেজিতে সর্বোচ্চ 
নম্বর পেয়েও ইংরেজি পড়তে পারবে না অচ্ছুত বলে, এমন 
মানসিকতা একবিংশ শতাব্দীতেও আমরা লালন করছি তাও প্রগতি 
আধুনিকতার নামে, এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কী হতে 
পারে? 

এইচএসসি পাসের মতো আলিম পাস ছাত্ররাও কেবল মেধার 
ভিত্তিতেই উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পাবে, এটা জাতির প্রত্যাশা | এ 
ক্ষেত্রে কোনো কিছু বোঝাপড়া বা সমন্বয়ের অভাব থাকলে 
শিক্ষার্থীদের ক্ষতি বা হয়রানি না করে বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় নিজ 
উদ্যোগেই সমস্যা সমাধানে সক্রিয় হবেন, এটাই যুক্তি ও ইনসাফের 


ঠে 


এ জন্য অতীতের মতো এবারো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাদরাসা 


দাবি । মাদরাসা ছাত্র বলে তারা কোটা বা অনুগ্রহ চায় না, বরং 


বোর্ডকেই দায়ী করেছেন, আর মাদরাসা বোর্ডের অভিযোগ, 


সুবিধাভোগীদের সাথে প্রতিযোগিতা করেই যে অধিকার প্রতিষ্ঠা 


বশ্ববিদ্যালয়ই ভুল করছে । আমরা মনে করি, ভুল যেখানেই হোক 
জটিলতা সৃষ্টির আগেই তার নিরসন হওয়া উচিত ছিল । 


করতে চায় এই বিষয়টিও আমাদের খেয়াল রাখা উচিত । 


তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট 
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রোহিঙ্গা মুসলমানদের 


নির্মল অভিযান বন্ধ করতে 


আরাকানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী 


বছরের পর বছর ধরে মিয়ানমার সরকার আরাকানে বসবাসকারী 
১০ লাখ রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সে দেশের বাস্তভিটা 
থেকে উচ্ছেদ অভিযানে নেমেছে । ইতোমধ্যে কয়েক লাখ 
রোহিঙ্গা বাংলাদেশ, পাকিস্তান, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, 
ইন্দোনেশিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছে । রয়েছে 
অবশিষ্টদের দেশ থেকে তাড়ানোর পরিকল্পনা | রোহিঙ্গাদের দমন 
নিগীড়ন ও নির্যাতনের ক্ষেত্রে আগের সামরিক জান্তা ও বর্তমান 
গণতান্ত্রিক সরকারের আচরণে মধ্যে কোন পার্থক্য নেই ৷ উভয় 
সরকার সংখ্যালঘুদের প্রতি চরম অসহিষ্কুতা প্রদর্শন করে 
আসছে । শত শত বছর ধরে আরাকানে বসবাসকারী রোহিঙ্গা 
মুসলমানগণ নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত । তাদের কোন 
ভোটাধিকার নেই, সরকারি চাকরী নেই, সরকারি হাসপাতালে 
চিকিৎসা নেয়ার সুযোগ নেই, শিশুদের স্কুলে ভর্তি হওয়ার 
অনুমতি নেই | বেসরকারিভাবে পরিচালিত মাদরাসাগুলো বন্ধ 
করে দেয়া হয়। ফলে পুরো জনগোষ্ঠী শিক্ষার আলো থেকে 
বঞ্চিত | মুসলমানদের চলাফেরায়ও রয়েছে নিষেধাজ্ঞা ৷ মঙড়ু, 
আকিয়াব, বুসিদঙ, তমরু ও সিতওয়ে প্রভৃতি এলাকার 
মুসলমানগণ নিজ নিজ এলাকায় বন্দি। নানা অজুহাতে ঘর 
বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ, হত্যা, অপহরণ, গুম, ধর্ষণ শারীরিক 
নিবর্তন নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দীড়িয়েছে। বাস্তভিটা হারিয়ে 
১লাখ ৪০হাজার রোহিঙ্গা আরাকানের আইডিপি ক্যাম্পে 
মানবেতর জীবন যাপন করছে । গণতান্ত্রিক নেতৃ অঙ সান সুচির 
নীরবতা ও অসহযোগীতা রোহিঙ্গাদের আরো হতাশ করেছে । 


রাখাইন জনগোষ্ঠীর নির্মম নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞের (73070100 
0198179176) হাত থেকে রোহিঙ্গা মুসলমানদের রক্ষায় 
আরাকানে জাতিসংঘের উদ্যোগে বহুজাতিক শান্তিরক্ষী বাহিনী 
মোতায়েন করা জরুরি । এ দাবিতে মুসলিম দেশগুলোকে 
সোচ্চার হতে হবে । ওআইসির মূলত কোন ক্ষমতা নেই, কার্যকর 
উদ্যোগও নেই । একমাত্র তুরস্ক রোহিঙ্গাদের নির্মূল অভিযান বন্ধ 
করাতে মিয়ানমারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে তবে তুরস্ক 
সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত অভ্যন্তরীণ ঘটনায় নিজেদের নিয়ে 
ব্যস্ত রয়েছে। দ্বিপাক্ষিক পর্যায়ে ও আন্তর্জাতিক ফোরামে 
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বাংলাদেশ সরকারেরও উদ্যোগ নেয়ার সুযোগ রয়েছে। 
ংলাদেশ মিয়ানমারের প্রতিবেশী | মিয়ানমারের সাথে রয়েছে 
ংলাদেশের ১৯৩কিলোমিটার সীমান্ত । অতি সম্প্রতি ১০ 
ঠা চাইতেও বেশী রোহিঙ্গা নারী-শিশু সীমান্ত পেরিয়ে 
লাদেশে প্রবেশ করেছে । এর আগে কক্সবাজারের বিভিন্ন 
টি থেকে ৫ লাখ রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশ আশ্রয় 
দিয়েছে । আর নিবন্ধিত উদ্বান্ত রয়েছে ৩২হাজার | আর্থ- 
সামাজিক, পরিবেশ ও প্রতিবেশগত কারণে শরণার্থীদের 
পাইকারে হারে গ্রহণের সুযোগ বাংলাদেশের নেই | এটা সমস্যার 
সমাধান নয় । মিয়ানমার সরকার সব সময় বলে আসছে 
রোহিঙ্গারা বর্মী নয় বাঙ্গালী । অতএব তাদের সীমান্তের এপারে 
ঠেলে দিতে পারলেই তারা বীচে । রোহিঙ্গাদের নিজ দেশ 
আরাকানে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের নিশ্চয়তা প্রদান করতে 
মিয়ানমার সরকারের উপর আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগ করতে 
হবে। 


একথা আমাদের মনে রাখতে হবে । শান্তি ও সমঝোতাপূর্ণ পন্থায় 
যদি রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান না হয় তা হলে হয়তো 
সহিংসপন্থায় সমাধানের পথ খুঁজতে অনেকেই বিশেষ করে 
সক্্ষুদ্ধ গোষ্ঠী এগিয়ে আসতে পারে । তখন পরিস্থিতি আরো 
কঠিন ও জটিল আকার ধারণ করতে পারে । পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশে তার নজির রয়েছে । মিয়ানমারের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সশস্ত্র 
গ্রুপ আগে থেকেই সক্রিয় । কাচিন ও কাইন স্টেটে আরাকান 
আর্মি, শান স্টেটে মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক এলায়েন্স 
আর্মি, চিন স্টেটে জুমি রিভ্যুলোশানারি অর্মি ও কারেন স্টেটে 
ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মির তৎপরতা মিয়ানমার সরকারকে 
ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে । আমরা দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক 
আলোচনার মাধ্যমে রোহিঙ্গা সমস্যার শান্তি ও সমঝোতাপূর্ণ স্থায়ী 
সমাধান চাই | 110 বা 1১19119801 স্থায়ী সমাধানের পদ্ধতি 
নয়। 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ২ 
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শান্তি" খুব ছোট একটি শব্দ । ৩ অক্ষরের 


এ শব্দের ভেতরের মর্মটি অর্জনের জন্য 


কনফারেন্স ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন হচ্ছে 
এ শান্তি অর্জনেরজন্যই । কিন্তু এ শান্তি 


সবক্ষেত্রে মানুষ অস্থির ও অশান্তিতে দিন 
কাটাচ্ছে । এর বড় কারণ হল মানুষ শান্তি 
খুঁজছে অপাত্রে, অস্থানে ৷ শান্তির মূল 
উৎস, শান্তির অষ্টা বরং এ মানব-দানৰ 
সৃষ্টি-জগতেরও অষ্টার থেকে, আষ্টার 
বাতলানো শান্তির পথ থেকে মানুষ চলে 
যাচ্ছে যোজন যোজন দুরে | পুরো নয়, 
যদি তারা আংশিকও তার কাছে আসতো, 
শান্তি থেকে বঞ্চিত হতো না । কারণ তার 
নামই হলো সালাম বা শান্তি । 

মানবজাতিকে সৃষ্টি করার পর, তারা যেন 
এ পার্থিব জীবন শান্তির সঙ্গে যাপন করে 
শান্তির আসল ঠিকানা দারুস সালামে 
পৌছার জন্য যে জীবন-ব্যবস্থা দান 
করেছেন তার নামও ইসলাম বা শান্তি । 
উভয় জগতে এ শান্তি লাভের জন্য তিনি 
দিয়েছেন এশী দিক-নির্দেশনা, সঙ্গে তা 


মহানবী (সা.)-এর 
অবদান ও কর্মপন্থী 


মুহাম্মদ সাজ্জাদ রহমান কাছেমী 


প্রয়োগ করে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য 
পাঠিয়েছেন শান্তির দূত অসংখ্য নবী- 
রসূল । আর এ ধারাবাহিকতা পূর্ণতা পায় 
মহানবী (সা.)-এর চির শান্তির বাণী 
ইসলাম নিয়ে আগমনের মাধ্যমে | শান্তি 
প্রতিষ্ঠায় তার অবদান ছিল অবিস্মরণীয় । 
শান্তি অর্জনে তার কর্ম-কৌশল সত্যিই 
রুল মডেল বা আদর্শ । এ দাবির সপক্ষে 
রয়েছে অসংখ্য শক্ত এতিহাসিক দলিল- 
দস্তাবেজ। শুধু এতটুকু ইঙ্গিত 

জন্য যথেষ্ট মনে করি যে, 
তত্কালীন সমগ্র পৃথিবী পৌত্তলিকতা, 
অজ্ঞতা, কুসংস্কার, বর্বরতা, হানাহানি, 
মারামারি, সন্ত্রাস, ব্যভিচার, লুষ্ঠন 
ইত্যাদির অন্ধকারে ছিল আচ্ছনন ৷ অজ্ঞ, 


চোর-ডাকাত ও অসহত্র গহিত কাজ-কর্মে 


লিপ্ত ছিল যে জাতি । মাত্র ২৩ বছর! হ্যা! 
সবেচ্চি ৮১৫৬ দিনে সে অন্ধকার-যুগকে 
ভূষিত করেছেন স্বর্ণযুগে, জাহিলী যুগের 
অবহেলিত মানুষগুলো হয়েছিলেন নবী- 
রসলুগণের পর পৃথিবীর সেরা অন্তান। 
কীভাবে সম্ভব এ আমূল সংস্কার, আশ্চর্য 
পরিবর্তন!?ঃ এখানে আল্লাহ তায়ালার 
বিশেষ সহযোগিতা এবং নবী করীম 
(সা.)-এর মু'জিযা ছিল সন্দেহ নেই । 
কিন্ত নবী করীম (সা.)-এর কর্ম- 


এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 75906 | 9810980 
[01900781-এ এর অর্থ বলা হয়েছে, 
10০৪069 1079819 09601 0:01) 
0195001001700, 7৪1 ০0100017101. ০০.২ 
অর্থাৎ সর্বপ্রকার বিশৃঙ্খলা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, 
কলহ থেকে মুক্ত পরিস্থিতি-পরিবেশের 
নাম শান্তি । 0%1ণ অভিধানে আছে, 
[0০৪০9 13 & 910091101) 01 ৪ [9911090 07 
0006 11 9801) 01919 15 100 ৮৪1 01 
৬1010170610. ৪. ০00100/ 01817. 81:08. 
অর্থাৎ এমন এক সময় বা স্থান যাতে না 
কোন প্রকার যুদ্ধ থাকবে, না থাকবে 
সহিংসতা বা অরাজকতা । ব্যাপক অর্থটি 
উইকিপিডিয়ায় এভাবে উল্লেখ করা হয়, 
79৪0০ 09301993 ৪. 30016 01 & 
19191101791010) 078 15 01091811175 
11811100101001915 8110 চ$1001001 ৮1910101 
০90101010. 386 11] 107816919 07 
39019] 01 90010011010 চ/9101-0, 179 
8010705%190510101] 07 601191115 20৫ 
91117935 100901161081161801017101195.5 

(অর্থাৎ সমাজের প্রত্যেক সদস্যের 
সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং রাজনৈতিক 
অধিকার রক্ষণের সাথে সাথে সমাজের 
সমস্ত কার্যক্রম নিজ নিয়মে চলতে থাকে 
যে পরিস্থিতিতে, তাকে শান্তি বলা হয় । 


কৌশলেরও রয়েছে এর পেছনে বড় 
অবদান । তাই এ প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিসরে 
হলেও সীরাতের এ দিকটি নিয়ে সম্যক 
আলোচনার প্রয়াস পাব । ওয়ামা তওফীকী 
ইল্লা বিল্লাহ । 


শান্তির স্বরূপ 
প্রথমেই শান্তির স্বরূপ নিয়ে কিছু কথা 


ইসলাম শান্তির যে ধারণা দেয় তা উপর্যুক্ত 

জ্ঞা থেকে আরও ব্যাপক | নবী করীম 
(সা.)-এর আনিত ইসলাম পার্থিব 
কার্যক্রম ভালোভাবে চলার সাথে সাথে 
ব্যক্তি জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুখ-শান্তি 
নিশ্চিত করত পরকালের শান্তির কথা 
বলে । পরকালের শান্তি হাসিলে মুহাম্মদ 
(সা.) ও ইসলামের শিক্ষার কথা বাদই 


স্পষ্ট করা যাক । শান্তি” শব্দের আক্ষরিক 
অর্থ: প্রশান্তি, স্থিরতা, কল্যাণ ইত্যাদি 


দিলাম । পার্থিব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তার 
কর্মপন্থা জানার জন্য যে কোনো 


ডিসেম্বর১৬ -_______'্। আত্তর্তহীদ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 
বিবেকবান, ইনসাফপ্রিয় মানুষ যদি 


কোলেই এর পরিচয় দিয়েছেন ৷ হালিমা 


অন্য গোত্রকে প্রশংসা-অগ্রাহ্য করার মতো 


হযরতের সীরাত অধ্যয়ন করে তাহলে এ 


তাকে ডান পাশের স্তন থেকে দুধ পান 


সামান্য ব্যাপারে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে 


অস্থির পৃথিবী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সে 


করাতেন । বামের স্তন থেকে পান করাতে 


খ্য শিক্ষা পাবে নিঃসন্দেহে । কারণ 


চাইলে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন । এর 


মহানবী (সা.)-এর কর্মপন্থা শুধু মতবাদ 


কারণ বলা হয় যিনি শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠা 


কিংবা ধারণা নয়। এটি প্রায়োগিকও 
বটে । 


শাস্তিপ্রতিষ্ঠায় নবী (সা.)-এর ভূমিকা 
শান্তির অগ্রদূত মুহাম্মদ (সা.)-এর মূল 
কাজ শুরু হয় ৪০ বছর পর থেকে । শান্তি 
প্রতিষ্ঠার কর্মসূচিও গ্রহণ করেন তখন 
থেকে । কিন্তু নুবুওয়তপূর্ব জীবনেও শান্তি 
প্রতিষ্ঠার লক্ষে ব্যক্তিগতভাবে এবং 
সং্ঘবদ্ধভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন । 
বরং জন্ম থেকেই এমন চরিত্র, চাল- 
চলনের ধারক ছিলেন যে, অন্ত্দষ্টিসম্পন্ন 
ব্যক্তিমাত্রই তাকে দেখে বলে দিতেন তিনি 
অনেক বড় হবেন । নিয়ে ধারাবাহিকভাবে 
জন্ম থেকে নুবৃওয়ত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত 
শান্তি প্রতিষ্ঠায় নবী (সা.)-এর বিভিন্ন 
ব্যস্ততা, অবদান নিয়ে আলোচনা করা 
হচ্ছে, 


১. শিশু মুহাম্মদ শান্তির বার্তাবাহক: 


করার জন্য প্রেরিত হয়েছেন তার কারণে 
নিজ ভাইয়ের অধিকার (দুধ পান করে) 
যেন বিনষ্ট না হয়, ছোটবেলা এদিকে 
আল্লাহ তায়ালা লক্ষ্য রেখেছেন 1১ 


৩. হিলফুল ফুযুল: একটু বড় হলে তিনি 
সব সময় একাগ্রচিত্তে চিন্তায় মগ্ন থাকতেন 


যেত। এটা ছিল স্বাভাবিক বিষয় । 
কুরাইশরা এমন একটি ঘটনার মুখোমুখি 
হয়েছিল যখন প্রিয় নবী (সা.)-এর বয়স 
৩৫ বছর । ঘটনার সারসংক্ষেপ হল, 
কুরাইশরা কাবা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করল । নির্মাণ কাজে সকল গোত্র 

₹শ গ্রহণ করলেও ১৯. ১»-কে নিজ 


স্থানে স্থাপনের ব্যাপারে মতবিরো রাধ দেখা 
দেয়। অবশেষে ৪ দিন পর তাদের 


কিভাবে এ প্রবহমান অশান্তি থেকে মানব- 


মুরববীসহ সকলেই একটি সিদ্ধান্তে 


সমাজকে মুক্ত করা যায় । এখনো তিনি 
২৫ বছরের যুবক । নেতৃত্ব স্থানীয় কিছু 


উপনীত হয় । আগামীকাল মসজিদের এ 
দরজা দিয়ে যে প্রবেশ করবে তার 


ব্যক্তিবর্গকে সাথে নিয়ে রাস্তা-ঘাটের 


সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ৷ পরের দিন তারা 


নিরাপত্তা, মুসাফিরদের আসবাব-পত্রের 
নিরাপত্তার নিশ্চয়তা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার 
নিমিত্তে একটি সংগঠন করেন যেটি 
ইতিহাসে হিলফুল ফুযুল নামে পরিচিত | 
যার ধারাসমূহে অন্তর্ভুক্ত ছিল: 


নবীজীকেই মসজিদের দরজা দিয়ে 
সর্বপ্রথমে প্রবেশ করতে দেখে । সকলেই 
সুউচ্চৈঃম্বরে বলতে লাগল, ০১০৭ 17৯ 


০৯১ (এ তো আমাদের আমীন, আমরা 


(ক) আমরা দেশের অশান্তি দূর করার 
নিমিত্তে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো । 


তার সিদ্ধান্তে অক্তষ্ট থাকবো) । এই 
টানটান উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে নবী (সা.) যে 


(খে) বিদেশি লোকদের জান-মাল, মান- 
সম্মান রক্ষা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা 


তিনি যে শান্তিপ্রতিষ্ঠাতা হবেন, নিয়ে 
বর্ণিত ঘটনাটি তার উজ্জ্বল ইঙ্গিত বহন 
করে । তিনি যখন থেকেই তার মায়ের 
গর্ভে স্থির হয়েছেন, ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগ 
পর্যন্ত তার মা অন্যান্য মহিলার মতো কষ্ট 
পাননি । বিবি আমিনার ভাষায়, 


০ পর৫৫ 


৫ 4৫6 ৬১৪৩ 34 ৪ তি ৬১৪ 0 

2 এ 
“আমি তাকে গর্ভে ধারণ করেছি আমার 
অনুভূতিও হয়নি ৷ গর্ভাবস্থায় সাধারণত 
মহিলারা যে ধরণের কষ্ট ভোগ করে 


আমার সে রকম কোনো কষ্ট অনুভব হতো 
না। 


করবো । 

(গ) দরিদ্র ও নিঃসহায় লোকদের সহায়তা 
করতে আমরা কখনো কুপ্ঠিত হবো না । 
(ঘ) বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি 
স্থাপনের চেষ্টা করবো । 


বিচার দিয়ে তাদের একটি সম্ভাব্য রক্তক্ষয়ী 
যুদ্ধ থেকে বাচালেন বিশ্ব শাস্তিপ্রতিষ্ঠায় তা 


নবী করীম (সা.) ৪০ বছরে উপনীত 


(ড) অত্যাচারী ও তারঅত্যাচারের হাত 
থেকে জনগণকে রক্ষা করার প্রাণপণ চেষ্টা 
করবো ।? 

শান্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে 77719000700 
01৫91-এর সদস্যরা মূলত এ রকমই 
শপথ নিয়ে থাকে যার ভিত্তি প্রস্তর ১৪০০ 
বছর পূর্বেই করে গেছেন শান্তির অগ্রদূত 
নবী মুহাম্মদ (সা.)।” তাই তো পিকে 
হিষ্টি শান্তি প্রতিষ্ঠায় হিলফুল ফুযুলের 


যিনি এক সময় শান্তির পতাকা তলে 
কিয়ামত পর্যন্ত আগন্তকদের আহ্বান 
করবেন, তিনি দুনিয়াতে আসার জন্য 
আরেকজনকে কষ্ট দিয়ে শান্তি ব্যাহত 
করবেন এটা কিছুতেই হতে পারে না। 
এজন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ব্যবস্থা ৷ 


২. দুধ পানে সাম্যের পরিচয়: শান্তির 
প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্যের কোন বিকল্প নেই । 
আর সাম্যের প্রতিষ্ঠায় মহানবী সো.) 
ছিলেন অদ্বিতীয় । তিনি দুধ-মায়ের 


অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, 
099০905%  081 [60096 075 
০0110110101017 01 10110] 0201” 11 


[010100008 ৬0110 1১9৪০০. অর্থাৎ 
বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় হিলফুল ফুযুলের 
অবদান অনস্বীকার্য । 


৪. শান্তির মন্ত্র দিয়ে সভাব্য অশান্তিময় 
যুদ্ধ বন্ধ: আরবরা এমন জাতি যারা 
ছাগলের পালকে পানি পান করানো, ঘোড় 
দৌড়ের বিষয় নিয়ে, কবিতায় এক গোত্র 


যখন, আল্লাহ তায়ালা তাকে সোপর্দ 
শান্তির একমাত্র পথ ইসলাম প্রচারের 
গুরুদায়িত্ব । দুনিয়া-ব্যাপী কোন সং 
বিপ্রবের সফলতা, কোন একক ব্যক্তির 
পক্ষে সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন 
সামাজিক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা । এটা খুবই 
সহজ ও সর্বজন স্বীকৃত কথা । কিন্তু 
এখানে অনেক বিশাল ও বড় ব্যক্তিরাও 
ধোঁকার স্বীকার হয়েছেন । তার কারণ হল, 
তারা মনে করে, সমাজ ও জাতি দুটো 
আলাদা বিষয়, অথচ বাস্তবতা হল সমাজ 
সদস্যের সামষ্টিক রূপই হল সামাজিক 
জাতীয় শক্তি । আবার এও সত্য যে, অথর্ব 
অন্তঃসার শুন্য কোন জাতি তো আর 
ংস্কার বিপ্লবকে সফল করতে পারে না। 
তাই একটি কথাই বাকী থাকে “সমাজ 
নির্মাণের পূর্বে চাই জাতি নির্মাণ । মূলত 
মহানবী (সা.) এ সত্য ও তত্তঁটি পরি- 
পূর্ণরপে বুঝেছিলেন এবং গ্রহণও 


ডিসেম্বর'১৬ ____'ু। আত্তার্তহীদ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 
করেছিলেন গুরুত্ব ও তাৎপর্যের সাথে । 


হয়েছিল । অনেককে তো শাহাদতবরণ 


তাই তিনি সমাজের পাত্রে হাত দেয়ার 
পূর্বেই নজর দিয়েছেন সমাজবাসীদের 
প্রতি ৷ 


4৫. 


অতঃপর প্রথম ও প্রধান সোপান হিসেবে 


করতে হয়েছিল । আরও কত যে কষ্ট দেয়া 


হয়ে উঠে । এখানে এসেই মদীনায় শান্তি 
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মদীনা সনদ" নামে একটি 


হয়েছে তা ইতিহাসের পাতায় এখনো 


চুক্তি করেন। নিম্নে এ সম্পর্কে দু'চারটি 


সংরক্ষিত রয়েছে । শুধু তাই না, তারা নবী 
করীম (সা.)-কে পর্যন্ত ছাড়েনি । তার 
চলার পথে কাটা রাখা হত | অনেক সময় 
এতে আক্রান্ত হয়ে তার পা ক্ষত 


কিছু মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার 


হয়েছিল । তার ঘরের দরোজার সামনে 


কঠিনতর কর্মসূচি গ্রহণ করেন, যাদের 


রাখা হত ময়লা-আবর্জনা । নামাযের 


ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হবে আদর্শ 
মানবসমাজ । মহান এ কর্মসূচি, প্রদত্ত 
নির্দেশনা ও ভিত্তিসমূহের পর্যালোচনা 
করলে যে বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে 
সামনে আসে তা হল: 

কে) তাওহীদ, 

(খ) রিসালাত, 

(গ) মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর কাছে 
নিশ্চিত প্রত্যাবর্তন, তার সুমহান দরবারে 
পার্থিব এ নশ্বর জীবনের অপরিহার্য 
জবাবদিহিতার বিশ্বাস এগুলোই মূলভিত্তি 
রা ওপর ভর করে মূলত মানুষ সত্যিকার 
অর্থে মানুষ হিসেবে গড়ে উঠে । মূলত 
শান্তি প্রতিষ্ঠার শিক্ষক ও আদর্শ হতে 
পারেন এ-ধরণেরই মানুষ | 

উক্ত কিছু মানুষকে সাথে করে শান্তি 
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি এগিয়ে চলেন । মাত্র 
২৩ বছরে তিনি তার লক্ষ্যের উচ্চ শিখরে 
শতভাগ পৌছতে সক্ষম হন । নুবুওয়ত 
প্রাপ্তির এ ২৩ বছরের বেশ প্রসিদ্ধ কিছু 
কর্মসূচি উল্লেখ করা হচ্ছে এখানে, 


১. সমগ্র জাতির মরণপণ বিরোধিতা 
সহ্য করেছেন শান্তির জন্যই: যেখানে 
উচ্চ কণ্ঠে আযান দেওয়ার সামর্থ্য ছিল 
না; যেখানে বন্ধুত্বের বিনিময় ছিল শত্রুতা; 
কল্যাণকামিতার প্রতিদান ছিল যেখানে 
প্রস্তরাঘাত; সত্য কথার জবাব ছিল 
যেখানে অশ্রাব্য গালমন্দ সেখানে কি কোন 
সংস্কার আন্দোলন চলতে পারে? এমন 
বৈরি কঠিন পরিবেশে অনেক বড় 


অবস্থায় তার ওপর রাখা হত ভূঁড়ি। 
মুসলমানদের কষ্ট দেওয়ার জন্য কমিটি 
গঠন করা হয়েছিল। যেখানে মহানবী 
(সা.) থেকে মানুষদের বিরত রাখার 
বিভিন্ন পদক্ষেপগ্রহণ করা হত | সেখানে 
মহানবীকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত পর্যন্ত 
নেওয়া হয়েছিল । এমন পরিস্থিতিতেও 
মহানবী (সা.) ও তীর নিপীড়িত সঙ্গীগণ 
কাফিরদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ 
করেননি, বরং মহানবী (সা.) সাথীদের 
হাবশায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন । 
সেখানে মুসলমানদের পিছু নিয়েছিল 
মক্কার কুরাইশরা । 


কথা না বললেই নয় । 


৩. শান্তিপ্রতিষ্ঠায় মদীনা সনদ: মদীনায় 
বিভিনন বংশ-গোত্রের লোক বসবাস 
করত । তাদের ধর্ম মতবাদও ছিল ভিন্ন 
ভিনন। ইহুদীদের বিভিন গোত্র অন্যান্য 
গোত্রের তুলনায় অধিক শক্তিশালী ছিল। 
তারা পৃথকভাবে নিজ দুর্গের মধ্যে 
থাকত । ইহুদি ও মুশরিকদের বিভিন্ন 
গোত্রের মাঝে ছিল চুক্তি । ফলে কোন এক 
গোত্র যুদ্ধে লিপ্ত হলে চুক্তির স্বার্থে সকল 
গোত্রই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ত । এ যুদ্ধ 
বছরের পর বছর জারি থাকত । মহানবী 
(সা.)-এর মদীনায় আগমনের পূর্বে ১৮টি 
বছর মদীনাবাসীদের অনবরত যুদ্ধে 


মহানবী (সা.)-এর আগমনের সাথে সাথে 
চলমান উক্ত অশান্তিকে শান্তি দিয়ে 
পরিবর্তন করতে স্থির করলেন । এ জন্য 
তিনি মদীনায় অবস্থানরত সকল জাতি 
থেকে আন্তর্জাতিকভাবে একটি চুক্তি 


কৌশল হিসেবে সং মহানবী (সা.)-কেই 


নেওয়ার পরিকল্পনা করলেন । এ চুক্তির 


হত্যা করতে প্রস্তুত, তখন তিনি মদীনায় 
হিজরত করেন । নিজের প্রিয় মাতৃভূমি 


ভিত্তিতে বংশ ও ধর্মের ভিন্নতা সত্তেও 
জাতি হিসেবে তারা একগণ্য করা হবে । 


ছেড়েছেন, কিন্তু কুরাইশদের বিরুদ্ধে 
সামান্যতম প্রতিরোধ করেননি । অথচ 
এমন পরিস্থিতিতে নিজের আত্মরক্ষার 


মদীনার সকল গোত্র মহানবী (সা.)-এর এ 
পদক্ষেপে শুধু সঙ্গ দেয়নি, তাকে নেতা 
হিসেবেও মেনে নিয়েছিল । ফলে তিনি 


জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়া আবশ্যক । 
হিজরতের পরও কুরাইশরা তীর পিছু 


সবাইকে নিয়ে ৪৭ বা ৫২টি ধারা সম্বলিত 
একটি চুক্তি প্রণয়ন করেন । যা ইতিহাসে 


ছাড়েনি । কিন্তু হযরত রসুলে করীম 
মহানবী (সো.) মুহূর্তের জন্য হতোদ্যম 
হননি । আল্লাহপ্রদত্ত প্রতিভা, প্রজ্ঞা ও 
মেধাকে সঙ্গে করে খোদার সমুদয় সৃষ্টির 
প্রতি অসীম মমতা ও ভালোবাসাকে 
পাথেয় করে অক্লান্ত সাধনা করেছেন । 
নিরাশা ও হতাশার সকল আহ্বান 


সংস্কারকই কী করবে শুনি? মুসলমানদের 
ওপর বর্ণনাতীত অত্যাচারের স্টিম রোলার 
চালিয়েছিল । উদ্দেশ্য যাতে মুসলমানরা 


পরিস্থিতি ও শঙ্কাকে পদদলিত করে 
এগিয়ে গেছেন পরম বিশ্বাস ও আস্থার 
সাথে । শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মদীনায় এসে 


আবার কাফির হয়ে যায়, আর নতুন কেউ 


নিতে লাগলেন খুব কার্যকরী ও ফলপ্রসূ 


যেন ইসলাম গ্রহণ না করে । মুসলমানদের 


পদক্ষেপ । এগুলোর সফলতা দেখে 


গলায় রশি দিয়ে বাচ্চাদের মাধ্যমে টানা 


মদীনাবাসীরা মহানবী (সা.) দ্বারা প্রভাবিত 


হত। মক্কার উপত্যকার উত্তপ্ত বালুতে 


হতে লাগল । অল্প কিছু দিনের মধ্যেই 


শুয়ানোর পর বুকের ওপর তপ্ত পাথর রাখা 


অস্থির, অশান্তি ও গোলযোগপূর্ণ মদীনা 


হত । আরবের অসহ্যকর সূর্যের তাপে 
বসানো হত । ঘর থেকে বের করে দেয়া 


স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে এক আদর্শ নগরীতে রূপান্তরিত 


মদীনার সনদ বা 0178191 011779019 

নামে প্রসিদ্ধ । এ চুক্তির কয়েকটি ধারা 

এখানে উপস্থাপন করা হল: 

১. অন্যায়, অনাচারের বিরুদ্ধে সবাই 
একমত থাকব । 

২. দুর্বল ও অসহায়কে রক্ষা ও সাহায্য 
করতে হবে । 

৩. এখন থেকে মদীনায় রক্তক্ষয়, হত্যা ও 
বলৎকার নিষিদ্ধ । 

৪. চুক্তিদ্ধদের একে অপরের সাথে 
অন্যায় করবে না। 

৫. অত্যাচারিতকে সাহায্য করা হবে 
ইত্য দ | 

প্রতিটি ধারাই ছিল সমাজে শাস্তিপ্রতিষ্ঠার 

একেকটি সিঁড়ি । শুধু মুসলমান নয়, 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


তারা এটিকে 0157 ড710021] 
00175100010 0 10০ ড/০0110 আখ্যা 
দিয়েছেন । এ ব্যাপারে এঁতিহাসিক 
রায়মন্ড্ু লার্জ বলেন, 1179 0001001 ০0? 
15191 19 1) 90, 0119 10101070161 07 
[76 0175 59018] 8110. 11069119010179] 
16501701017 0 10101) 101960175 ৪193 
10061010101). 


৪. শান্তিপ্রতিষ্ঠায় হুদাইবিয়ার সন্ধির 
যাদু: তাকে যুদ্ধও করতে হয়েছে একমাত্র 
শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই | সেসময় এক দল 
বরাবর ইসলাম ও মুসলমানসহ শান্তি 
মানবসমাজকে অশান্তিতে রাখতে সদা 
ব্যস্ত ছিল। কোন নসিহত-উপদেশ কিংবা 
পরকালের ভয়-ভীতি তাদের অন্যায় 
অনাচার থেকে রুখতে পারে নি। ঠিক 
তখনই নবী (সা.) তাদের শায়েস্তার জন্য 
অস্ত্র হাতে নিলেন ৷ অবতীর্ণ হলেন যুদ্ধের 
ময়দানে । যুদ্ধে নারী শিশু, বৃদ্ধ এবং যুদ্ধে 

₹শ গ্রহণ করেনি এমন ব্যক্তিদের হত্যা 
না করার মতো বিধানাবলি পর্যালোচনা 
করলে বোঝা যাবে মহানবী (সা.) যুদ্ধ 
করেছিলেন একটি অত্যাচারী বিশৃঙ্খলা 
সৃষ্টিকারী দলকে শেষ করতে । উদ্দেশ্য 
একটাই তা হল- সমাজে রাষ্ট্রে পৃথিবীতে 
যেন শান্তি অব্যাহত থাকে । এদিকেই 
ইঙ্গিত করা হয়েছে পবিত্র কুরআন 
মজিদে | ইরশাদ হয়েছে, 


০৫৮৮৮ 


৬, ১১ ৪ ০20৫] এ॥ 65৩ ৮5 
দে, (1০১28466559 
“আল্লাহ না একজনকে অপরজনের দ্বারা 
প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া 
বিধবস্ত হয়ে যেতো । কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি 
আল্লাহ একান্তই দয়ালু করুণাময় 1১২ 
নবী (সা.) শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ 
করেছেন, এর আরেকটি প্রমাণ হল, 


১৮৬০৮৪০৪৫৪৪ 
বিজয় ।'১ 


৫. মক্কা বিজয়ে শান্তির পতাকাবাহী: 
সম্পন্ন হল । সত্যের বিজয় হল, শান্তির 
বিজয় হল । তাওহীদের সমুজ্বল আলোয় 
উদ্ভাসিত হল মক্কা । সে দিন শান্তির দূত 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) দুশমনদের ক্ষমা 
করে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা অপূর্ব 
মহিমায় ভাস্বর । যুদ্ধে যাওয়ার সময় 
সৈন্যদের বলে দিলেন, 

১. যারা অস্ত্র ফেলে দেবে তাদের হত্যা 
করবেনা । 

২.যারা কা'বায় আশ্রয় নেবে তাদেরও 
নয়। 

৩. যারা স্বীয় গৃহে বসে থাকবে তাদেরও 
নয়। 

৪. যারা আবু সুফিয়ান ও হাকিম ইবনে 
হিযামের গৃহে আশ্রয় নেবে তাদেরও 
হত্যা করবে না। 

৫. যারা পালাবে তাদের পিছু নেবে না ।৯ 

আল্লাহ তাআলা ইসলামের এ মহান 

বিজয়কে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়াই শুধু 
শান্তির মাধ্যমে অর্জন করিয়েছেন । 

যখন তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন, 

কাফিররা ভীত অন্ত্স্ত অবস্থায় দীড়িয়ে 

আছে। তিনি সে দিন তাদের সাধারণ 
ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে তাদের মনে করিয়ে 
দিলেন তোমরা মানুষ আর আমি সারা 
পৃথিবীতে শাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরিত 
হয়েছি। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মতো 
তিনিও ঘোষণা করেন, 

$2201 2৫5 ৮ 

“আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ 

নেই শু] 


যখনই নবী করীম (সা.)-এর কাছে শান্তি 


এ অনুপম চরিত্রের স্বীকৃতি অমুসলিম 


লেখকদেরও দিতে হয়েছে । এঁতিহাসিক 


চুক্তির প্রস্তাব এসেছে তিনি 
তাৎক্ষণিকভাবে তাতে সম্মতি 
জানিয়েছেন । হুদায়বিয়ার সন্ধি তার 


উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । এতে মুসলিম স্বার্থ-বিরোধী 
শর্ত থাকার পরও নবী (স) শুধু অশান্তি 
নিরসনের জন্য সেগুলো মেনে 
নিয়েছিলেন । এর পুরস্কারূপে আল্লাহ 
তায়ালা তাকে যুদ্ধ ছাড়াই বিজয়ী 
করলেন । পবিত্র কুরআনে এটিকে ০৫, শৈ$ 


নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে । আল্লাহ 


গিবন বলেন, 170. 176 10176 1005 
1196015 ০৫ 019 ৮7010 01016 19 19 
10569170606 101961910111169 800 
001:515910995 %511101 ০081) 81019109801) 
0195০ 01 1৬01121101780 (3.) ড71)00 81] 
1019 9179107193 189 81119 66 8100 16 
01685918010) 009 8100 ৪1] অর্থাৎ 


করেন তার দ্বিতীয় কোন নযীর দুনিয়ার 
ইতিহাসে নেই । 


৬. বিদায় হজ্বের ভাষণে শান্তির মূল 
মন্ত্র: প্রিয়নবী (সা.) মক্কা বিজয়ের দুই 
বছর পর বিদায় হজ্জের ভাষণে বিশ্ব 
শান্তির অনুপম নীতিমালা ঘোষণা 
করলেন । তিনি তার ভাষণে বলেন, হে 
লোক সকল! তোমরা শোন; জাহেলি 
যুগের সকল কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, 
অনাচার আজ থেকে আমার পায়ের তলে 
পিষ্ট হল । তিনি দ্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ 
করেন, 
75১৫ ১0৮৮ 4১3098978৭7) 
048 টি 15 (০৫5 155 (5 
“আজকের এ দিন এ শহর যেমন পবিত্র, 
তোমাদের একজনের জান-মাল 
আরেকজনের জন্য তেমনি পবিত্রতা বিনষ্ট 
করা হারাম 1৯৬ 
তিনি সেদিন সমাজের আরেকটি 
অভিশাপ, আর্থ-সামাজিক অশান্তির 


কেন্দ্রস্থল সুদপ্রথা বিলুপ্ত ঘোষণা করত 
ইরশাদ করেন* 


ডু পে 5 টি ১৯৪৪ 219] ১৩) 


ধুর ১৮ 9০১8০055০১০ 


সেদিন তিনি সারা মানবজাতির শান্তির 
জন্য যে দুটো জিনিস রেখে গেছেন 
শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য সেগুলোর অনুকরণ 
করা ছাড়া আমাদের কোন বিকল্প নেই । 
সেগুলো হচ্ছে, (১) আল-কুরআন (২) 
আল-হাদীস | শান্তির মূলমন্ত্র, শান্তি 
অর্জনের পথপরিক্রমা সবই রয়েছে 
এখানে | উদাহারণস্বরূপ নিমে কুরআন 
হাদীসে বর্ণিত কয়েকটি শিক্ষা পেশ করা 
হচ্ছে। যেখানে রয়েছে শান্তি অর্জনের 
মন্ত্রবাণী | 


শিক্ষার কয়েকটি দৃষ্টান্ত 

সমগ্র মানবজাতি জগতে পরম সুখে 
শান্তিতে থেকে যেন বসবাস করতে পারে 
সে জন্য, 

(১) বিশ্বপ্রতিপালকের সাথে মানবের 


হযরত মুহাম্মদ (সা.) তার পায়ের তলায় 
অবনত অবস্থায় সকল শক্রুকে পেয়েও 
তাদেরকে ক্ষমা করে ওদার্য ও 
ক্ষমাশীলতার যে অনুপম আদর্শ প্রদর্শন 


সম্পর্ক স্থাপন করতে বলা হয়েছে। 
বিশ্বপ্রতিপালকের অস্তিত্ব, তার বড়ত্ব এবং 
একত্ববাদ স্বীকার করলে বিশ্বপ্রতিপালকের 
সাথে প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপিত হবে । আর 


ডিসেম্ব১৬ -_______'ঁ্। আত্তর্তহীদ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


তবেই মানবজাতির ওপর অনাবিল শান্তি 
বর্ষিত হবে | আল্লাহ বলেন, 
এ ১5 5০ ১ ০৯ ওঠ গজ 
উ৩৫৬০ 
যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর স্মরণে 
তাদের অন্তর শান্তি লাভ করে। জেনে 
রাখবে, কেবল আল্লাহর স্মরনেই মনের 
শান্তি অর্জিত হয় ।”৮ 
(২) মানবে মানবে শান্তি নিশ্চিত করা 
হয়েছে । এ জন্য হাদীসের শিক্ষা হচ্ছে, 
(8259 4785 ০৯৯--১195 ১৮ (৮50 
“সেইপ্রকৃত মুসলিম যার হাত ও মুখম-ল 
থেকে অন্য মুসলমান শান্তিতে থাকে 1১ 
(৩) শুধু তাই নয়, বরং মুসলিম ও অন্যান্য 


মেনে শান্তি অন্বেষণে ব্রতি হওয়ার জন্য 
বলেছেন । অশান্তির বীজ যেন প্রসারিত না 
হয় এজন্য মহান এশীবাণী দিয়ে সে 
সম্ভাবনার দরজাটিও বন্ধ করে দেন, 
8492295৩254 এস 


রাখবে- সেই সবেত্তিম ব্যক্তি ।”২৪ 


বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থে ও মনিষীদের চোখে 
র দূত হিসেবে মুহাম্মদ (সা.) 
শান্তি প্রতিষ্ঠা নবী করীম (সা.)-এর 


“তোমরা তাদেরকে মন্দ বলো না, যাদের 
তারা আরাধনা করে আল্লাহকে ছেড়ে ।”২ 


(8) মুসলমানদের পরস্পরে শাস্তিপ্রতিষ্ঠার 
জন্য তিনি বলেন, 
[৩0166208520 


সাথে শান্তি নিশ্চিত করে 

এই নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে 
৫5565 8৮248) 

“একটি বিষয়ের দিকে আসো-যা আমাদের 
মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান 1২০ 
যদি তারা এতে সম্মতি প্রকাশ না করে 
তাহলে এঁশীবাণী: 

৯৬৯৫৫১০৫ 


তিনি আরও বলেন, 

4৮৭ 
(৫) তিনি আত্মীয় স্বজনদের মাঝে 
শান্তিপ্রতিষ্ঠার বর্ণনা করেছেন একাধিক 
পন্থায় । 
(৬) শুধু মানুষ নয়, ইতর 
প্রাণীরশান্তিওযাতে ব্যাহত না হয়, 


সেদিকে মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত 

শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, রর 

পা 
(40০ ৮ 5 


“তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের 
জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার 
জন্যে ২১ 


হাদীসের মর্মার্থ হল, “পুরো সৃষ্টিজগত 
আল্লাহর পরিবার | সুতরাং তার সৃষ্টির 
প্রতি যে অনুগ্হ করবে, তাদের শান্তিতে 


অন্যতম গুণ । পবিত্র কুরআনে তাকে ₹৯১ 
০এ০ বলা হয়েছে। ইঞ্জিলে আছে, 
অতিসত্বর একজন দূত [মুহাম্মদ সা.) 
আসবেন যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সকল 
মানব জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছেন । আর 
তখনই সারা পৃথিবীর মানুষ তার 
(আল্লাহর) জন্য সিজদা করবেন। আর 
সবাই শান্তিতে থাকবে 1১ বুহায়রা হযরত 
মুহাম্মদ (সা.)-কে দেখেই বলেছিলেন, 
101৮5 85510505125 25 
এ হি আ এ 
“তিনি পৃথিবীর সরদার, বিশ্বজগতের 
প্রতিপালকের রাসূল, তাকে আন্রাহ 
বিশ্বশান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণ 
করেছেন ৷ 
জন লেক বলেন, মুহাম্মদ (সা.)-এর 
এতিহাসিক জীবনী আল্লাহ তাআলা যে 
অল্প বাক্যে উপস্থাপন করেছেন এর চেয়ে 
সুন্দরভাবে আর কেড উপস্থাপন করতে 
পারবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি 
তোমাকে বিশ্বশান্তির নিমিত্তে প্রেরণ 


8 ১:8১ (গাবতলী ও ৪. কল্যাণপুরের মাঝে) 


তারিখ: ২৪ডিমর২১৬ই জয়ে ৩ রয় আবে মনা 


রিট তির ভি াসের থয মনা হয রম আফা) 


ছু, গীরজানাগা ও দেশ বর গামায়াকরাম। 


(আল্লামা শাইখ) আবুবকর আবদুল হাই মিশকাত সিদ্দিকী আল-কুরাইশী 
উক্ত মাহফিলে দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রতি দাওয়াত রইল । 


ডিসেম্বর”১৬ 


আত্তান্তহীদ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 
করেছি ২ 


উপসংহার 

মোট কথা হল, মহানবী (সা.)-এর হাতেই 
রয়েছে শান্তির মূলমন্ত্র । তিনি বিশ্বের 
মানব-মনে শান্তিদানে সক্ষম হয়েছেন । 
নৈতিক শান্তি, আধ্যাত্বিক শান্তি, মহান 
আল্লাহর সাথে শান্তি, মানবে মানবে শান্তি, 
বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মের সাথে শান্তি এবং 
নিম্ন প্রাণী ও তরু-লতার সাথে স্থায়ী শান্তি 
স্থাপন করে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের মহামস্ত্রে 
দীক্ষা দিয়েছেন। যিনি মানুষের মাঝে 
বিশ্বপ্রেম, সাম্য ও মৈত্রীর শাস্তি সৃষ্টি করে 
দিয়েছেন, তার সাথে কি অন্য কোন শান্তি 
প্রতিষ্ঠাতার তুলনা করা যায়? যিনি নিজ 
ভাষায় বলেন, 


(21462 হত ঢা) 


'আমি আল্লাহর পক্ষ দয়া ও মায়া স্বরূপ 
প্রেরিত হয়েছি” 
যখন তাকে বলা হয়েছিল, হে আল্লাহর 
রসূল (সা.)! আপনি কাফিরদের অভিশাপ 
দিন, উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 

5৩৮৪5 54 নত 
ও রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছি 1২৯ 
শান্তি (ইসলাম) তার ধর্মের নাম, 
বিশ্বশান্তির দূত [3:10 ₹]]তার উপাধি 
এবং শান্তি (দারুস সালাম)তার ধর্মের 
লক্ষ্য । সুতরাং শান্তিপ্রতিষ্ঠায় তার কী 
অবদান ও ভূমিকা হতে পারে- তা থেকে 
অনুমান করা যায়। অবশেষে বলব, 
মুসলমান তো বটেই শান্তির খোঁজে অস্থির 
আজকের বিশ্ববদি তার আদর্শ মেনে নেয় 
তাহলে এ পৃথিবীতে অনাবিল শান্তির 
বাতাস বইবে । কেননা কিয়ামত পর্যন্ত 
মনোনীত একমাত্র আদর্শ হলেন, মুহাম্মদ 
(সা.) ৷ কুরআনে ইরশাদ হয়েছে 

টকা রটে 
আল্লাহ তাআলা আমদের সবাইকে তার 
চরিত্র মৃত্যু অবধি আঁকড়ে ধরার তওফীক 
দান করুন । আমীন । 


১ কাংলা সংসদ আভিধান, শান্তি 
২ জামসাদ আভিধান, 15909 
ও অক্রফোর্ড, [১০৪০০ 


্ উইকিপেডিয়া, 
ড৬ড/৮-$%110199018-01-0/5110/1)990০ 
মাকতাবা আত-তাওফীকিয়া, কায়রো, 
মিসর, খ. ১, পৃ. ৭৩ 

৬ ইবনে হিশাম, ত্রাস-সীরাতুন নাবাবিয়া, 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১০ হি. ৯ 
১৯৯০ খি.), খ. ১, পৃ. ১৮৮ 


পাকিস্তান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. ৯ 
১৯৯০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৭২ 

৮ সুলাইমান সালমান মনসুরপুরী, রাহমাতালিল 
আলামীন, খ. ১, পৃ. ৭৩ 

৯ পিকে হিউি, হিন্টি অব টি আরবস 

১. সুলাইমান সালমান মনসুরপুরী, 
রাহমাতিলিল আলামীন, খ. ১, পৃ. ৭৩ 

১. সুলাইমান সালমান মনসুরপুরী, 
রাহমাতুলিল আলামীন, খ. ১, পৃ. 
১২০-১২১ 

১২ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:২৫১ 

১ আল-কুরআন, সরা আল-ফাতহ, ৪৮:১ 

*১. সুলাইমান সালমান মনসুরপুরী, 
রাহমাতিলিল আলামীন, খ. ১, পৃ. ৩৭৮ 

** ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, যাদুল 
মারআদ ফী হাদয়ি খাইরিল ইবাদ, 
(সপ্তদশ সংস্করণ: ১৪১৫ হি. - ১৯৯৪ 
খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৩৫৩ 

৯৬. সুলাইমান সালমান মনসুরপুরী, 
রাহমাতলিল জালামীন, খ. ১, পৃ. ৩৭৮ 

**. সুলাইমান সালমান মনসুরপুরী, 
রাহমাতিলিল আলামীন, খ. ১, পৃ. ২৩০ 

*” আল-কুরআন, সরা আর-রা'দ, ১৩:২৮ 

+* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০) খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১১, 
হাদীস: ১০, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর 
(রাষি.) থেকে বর্ণিত 

২« আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, ৩:৬৪ 

২১ আল-কুরআন, সর! আল-কাফিরুন, 

১০৯:৬ 

২২. আল-কুরআন, সুরা আল-আনআম, 

৬:১০৮ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 


১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১২, 
হাদীস: ১৩, হযরত আনাস ইবনে মালিক 
(রাষি.) থেকে বর্ণিত 

২ আল-বায়হাকী, শুতাবুল ঈমান, 
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. ₹ ২০০৩ খরি.), 
খ. ৯, পৃ. ৫২১, হাদীস: ৭০৬৪, হযরত 
আনাস ইবনে মালিক (রাি.) থেকে বর্ণিত 

25776 00551 074772165, 82:16-18 

২৬ আস-সালিহী, সুরুলল হুদা ওয়ার রাশাদ 
ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ ওয় িকরত 
কাযায়িলিহি ওয় আ'লামি নুরু ওয়/তিহি 
ওয়া আাফআালাহি ওয়া আহওয়ালিহি ফিল 
মাবদা ওয়াল মাআদ, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১৪ হি. _ ১৯৯৩ খ্রি.) খ. ২, পৃ. ১৪০ 

27 7০8] 18106, 11244791955 0. 43 

২ আদ-দারিমী, আস-সুনান _ আল-মুসনাদ, 
দারুল মুগনী, রিয়াদ, সউদী আরব, খ. ১, 
পৃ. ১৬৬, হাদীস: ১৫ 

২৯ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ৬০০৬, হাদীস: ২৫৯৯, হযরত আবু 
হুরাইরা (রাষি.) থেকে বর্ণিত 


৩৩:২১ 


রোহিঙ্গারা 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 
স্বদেশ থেকেও খেদীয় তাদের 
বিদেশ থেকেও তাড়ায়, 
তারা কিগো মানুষ নয় 

জলে জীবন হারায় । 


বার্মা বলে বাংলাদেশি 
আমরা বলি ভিনদেশি, 
বিশ্ববিবেক নাই? 


কি অপরাধ রোহিঙ্গাদের 
নির্মমতায় দিচ্ছে প্রাণ, 
অপরাধ তো একটাই 
হইলি কেন মুসলামন? 


ডিসেম্বর'১৬ লু) আত্ত্তহীদ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


প্রারভিকা 
ইসলাম শান্তি ও সম্্বীতির ধর্ম । শৃঙ্খলা 


ও সমৃদ্ধি ইসলামের এতিহ্য । মমতা ও 
মানবতা ইসলামের সৌন্দর্য । সন্ত্রাস ও 
অরাজকতা ইসলামে নিষিদ্ধ | অন্যায়ভাবে 
মানব হত্যা ইসলাম ধর্মে মহা অপরাধ । 
দয়াবান প্রভু পৃথিবীকে সুসংহত ও সুশীল 
প্রেরণ করেন। 

প্রিয় নবীজি সো.) গোটা পৃথিবীর জন্য 
দয়া ও রহমত | তার মাধ্যমেই পৃথিবীতে 
শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় । মানব 
সমাজ ন্যায় ও ইনসাফ ফিরে পায়। 
মজলুম-অসহায় মানুষের অধিকার নিশ্চিত 
হয়। তিনি ছিলেন মানুষ ও মানবতার 
নবী । দয়া ও প্রীতির অগ্রদূত । ভালোবাসা 
ও মহানুভবতার মূর্তপ্রতীক | তার প্রেম ও 
ভালোবাসায় মুগ্ধ সকল জীব ও প্রাণ । 
তার দয়া ও অনুকম্পায় প্রভাবিত সকল 
হৃদয় ও জান । 

তিনি মানুষের কল্যাণে নিজ কাঁধে ত্রাণের 
বোঝা বহন করতেন, আবার কখনো 
প্রয়োজনে বীরের বেশে অস্ত্র কাঁধে 


মহানবী(সা.)-এর 
সামরিক অভিযান: 


কারণ ও দর্শন 


সলিমুদ্দীন মাহদী কাসেমী 


সামরিক অভিযানও পরিচালনা করতেন । 


অব্যহত ছিল । সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত 


তার পরিচালিত সামরিক অভিযানগ্তলো 


হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা 


আল্লাহর নির্দেশিত আদেশ ও গোটা মানব 
জাতির জন্য আদর্শ । সমাজে শান্তি ও 


মুসলমানদেরকে আত্মরক্ষামূলক তরবারি 
হাতে নিতে, শক্তি ব্যবহার করতে এবং 


সম্পৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরাই উদ্যোগী 


প্রতিরোধ সংগ্রামের অনুমতি প্রদান 


হবে তাদেরকে অবশ্যই তা অধ্যয়ন করেন। এখন থেকে তোমাদের জন্য 
করতে হবে এবং তা থেকে প্রকৃত শিক্ষা নিজেদের জান-মাল ও অধিকার 
অর্জন করতে হবে ৷ সংরক্ষণের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে । 
শান্তির বাণী প্রচার কেন এই অধিকার দেওয়া হল? 
ও তাতে প্রতিবন্ধকতা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সামরিক অভিযান 


মূলত রাসুলুল্লাহ (সা.) নুবুওয়ত লাভের 


সমুহের আলোচনা আরম্ভ করার পূর্বে 


পর আল্লাহর বাণী ও শান্তি প্রতিষ্ঠার 
আহবান মানুষের ঘরে ঘরে পৌছাতে 
লাগলেন । শান্তির বাণী ও সত্য ধর্মের 


ইসলামে কেন সশস্ত্রবিপ্রবের অনুমোদন 
দেয়া হয়েছে? এর বাস্তবতা ও রহস্যের 
প্রতি সামান্য আলোকপাত করা 


প্রচার-প্রসারে তিনি ও তার সহচরগণ 


আবশ্যকীয় মনে করছি । কেননা বর্তমানে 


খুবই নির্যাতিত ও নিস্পেষিত হলেন। 


একদিকে ইসলামের শক্ররা জিহাদের অর্থ 


কিন্তু তাদের জন্য প্রতিরোধের অনুমতি 


বিকৃতি করতে সচেষ্ট, অপরদিকে 


ছিল না। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাদের জন্য 
সশশ্ত্র বিপ্রবের দ্বার রূদ্ধ রাখা হয়েছিল । 


ইসলামের বন্ধুবেশে অজ্ঞরা ইতিহাস 
বিকৃতি করে সংশয় সৃষ্টি করতে সক্রিয় । 


যেহেতু প্রত্যেক কাজের জন্য নির্ধারিত 


অতএব উভয় দিকগুলো সামনে রেখে 


সময় রয়েছে, তাই এটি একটি সহজাত 
বিষয় ছিল | এই ধারা কয়েক বছর পর্যস্ত 


আলোচনা করা সমুচিত মনে করছি। 
নিঃসন্দেহে (সা.)-এর জীবনের সকল 
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দিক ইসলামের মূলনীতির ওপর 
প্রতিষ্ঠিত । রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর গোটা 
জীবন ইসলামের বাস্তব চিত্র ও প্রকৃতরূপ 
এবং এটি জীবনের অন্যান্য দিকের ন্যায় 
বিপ্লব ও জিহাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ৷ 
অতএব দয়ার নবী (সা.) তরবারি হাতে 
জিহাদে উত্তীণ হলেন তার প্রকৃত রহস্য 
সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যকীয় বিষয় । 
নিম্নে তার কিছু রহস্য উল্লেখ করা হলো । 


প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষার জন্য বিপ্রব 
মুসলমানদের অস্তিত্বের আশঙ্কা হলে তার 
প্রতিরোধ করার জন্যই ইসলাম কেবল 
অনুমতিই প্রদান করেনি বরং অনেক 
ক্ষেত্রে তার প্রতি উদ্বদ্ধও করেছে । কেননা, 
যদি কোন ব্যক্তি আপনার জান-মাল, জন- 
জীবন, দীন-ধর্ম অথবা ইজ্জত-সম্মানে 
আঘাত করতে চায় তাহলে আপনাকে 
অবশ্যই তার বিরুদ্ধে কঠোর হতেই হবে । 
ফলে, দু'জনের মধ্যে বড় ধরণের বিবাদ 
সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক | ধরুন, কোন ব্যক্তি 
সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আপনার দেশ দখল 
করে নিল, তখন আপনি কী করবেন? 

যদি আপনার জনগণকে আপনার বিরুদ্ধে 
ক্ষেপিয়ে তুলতে কেউ ড়যন্ত্র করে তখন 
আপনি কোন ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ 
করবেন? আপনার কোন ধর্মীয় ভাই যদি 
কোথাও নির্যাতনের শিকার হয় তখন 
আপনার আচরণ কেমন হওয়া উচিত? 
অবশ্যই, আপনি এমন উক্তির ওপর ক্ষান্ত 
হবেন না যে, আমি তো কিছুই করতে 
পারছি না! 

আজ থেকে চৌদ্দ শত বছর পূর্বে, এমনি 
এক পেক্ষাপটে রাসুলুল্লাহ (সা.) 
আইনানুগ শক্তি প্রয়োগের নিয়ম-পদ্ধতি 
প্রণয়ন করে প্রয়োজনীয় স্থানে হিকমত ও 
কৌশলে অস্ত্রেরে ব্যবহার ও শক্তি 
প্রয়োগের গুরুতর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন । 
অতএব পৃথিবীতে যদি মুসলমানরা 
সম্মানের সাথে জীবনযাপন করতে চায় 
তাহলে তাদেরকে শক্তি অর্জন করে 
আন্মাহর রাস্তায় তার ব্যবহার নিশ্চিত 
করতে হবে । যেন আন্তর্জাতিক শক্তির 
সামনে মাথা নত না করে মানবতার 
দাবিগুলো প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় 
এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী প্রথাগ্ডলো 
স্তব্ধ করে বিশ্বময় শান্তি ও সম্প্রীতি 
প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় । 


প্রতিরোধের জন্য বিপ্লব 

বিশ্ব জনপদের একটি বড় অংশ প্রায়শ 
জুলুম-অত্যাচার, নির্যাতন ও নিম্পেষণের 
শিকার হয়ে থাকে । এমন লোকদেরকে 
নিজেদের নিরপত্তায় নিয়ে নেওয়া কিংবা 
তাদের জন্য রাজনৈতিক আশ্রয়ের ব্যবস্থা 
করাকে আমরা যথেষ্ট মনে করি | এটি 


অর্জনকে নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য মনে 
করে তার প্রতি মনোনিবেশ করা 
মুসলমানদের জন্য গুরু দায়িত্ব ও একান্ত 
কর্তব্য । অন্যথায়, জুলম ও অন্যায়ের ধারা 
অব্যহত থাকবে এবং তা স্থায়ী রূপ ধারণ 
করবে । 


সত্য প্রচারের স্বাধীনতার জন্য বিপ্রুব 


অনেকটা যুক্তিস্গতও মনে হয়, কারণ 


সত্য ও বাস্তবতা, ন্যায় ও মর্যাদার 


এইটুকু ত্যাগের মাধ্যমে একজন দীনী 


বিষয়াদি প্রচারের স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার 


ভাইয়ের দুঃখ কিছুটা হলেও মোচন করার 
চেষ্টা করা হল। কিন্তু বাস্তবে কি তা মূল 


আশঙ্কা যখন ঘনীভূত হয়, তখন ইসলাম 
এই স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও তা নিশ্চিত 


সমস্যার সমাধান হতে পারে? না, তা 


করতে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করে। 


কখনো মুল সমস্যার সমাধান হতে পারে 


লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, যুদ্ধ সত্য ও 


না। মূলত তার বাস্তব সমাধান হলো, 
এমন জুলুম-নির্যধাতন থেকে সমাজকে মুক্ত 
করতে; এমন একটি একনিষ্ট নীতিবান 
রাষ্ট্রের প্রয়োজন যার পর্যবেক্ষণকে যে 
কেউ ভয় করবে । যার সমান্য চোখ রাঙ্গী 
ংবা রাগস্বভাব অন্যান্য র 

সঠিক পথের পথিক হয়ে নিজেদের সীমা 
নির্ধারণ করতে বাধ্য করবে । 

সত্য প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ের মূলোৎপাটন এবং 
মজলুম ও বিপদগ্রস্থদেরকে তৎক্ষণাৎ 
সাহায্যার্থে এমন একটি শক্তির প্রয়োজন 
যা সদা অত্যাচারীদেরকে সন্ত্রস্ত রাখবে । 
এবং এটি তখনই সম্ভব হবে যখন এমন 
শক্তির প্রয়োগ প্রকাশ্যে করা হবে। 
অতীতে এমন শক্তির প্রয়োগ হয়ে 
আসছে । যখন ওসমানী খিলাফত অবশিষ্ট 
ছিল তখন ব্রিটিশরা ভারত উপমহাদেশে 
হামলা চালাতে উদ্ধত হতো, তখন তাদের 
প্রতিরোধের জন্য এটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল 
যে, তুরক্ষের নৌ-বহর ভারত সাগরের 
দিকে যাচ্ছে । কারণ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে 
তখন তুরক্ষের বড় কদর ছিল। তাই, 
ভারত থেকে নিয়ে ফ্রান্স পর্যন্ত এই বিস্তৃত 
জনপদের নির্যাতিত লোকজন তুরক্ষের 
দিকেই প্রত্যার্বতন করতো । 

ইসলামে যুদ্ধের অনুমোদন অসহায় 
নির্যাতিত মানুষদের জন্য দেওয়া হয়েছে । 
যদি মুসলমান মুসলমানের সাহায্যে 
এগিয়ে না আসে, আর কে এগিয়ে 
আসবে? আন্রাহ তায়ালা পৃথিবীতে সত্যের 
ঝাণ্ডা উচু করার দায়িত্ব মুসলমানদের 
কাধে অর্পন করেছেন । এ দায়িত্ব পালনের 
মাধ্যমেই মুসলমানরা উভয় জাহানে মর্যাদা 
লাভ করতে পারেন । অতএব এই মর্যাদা 


বাস্তবতার প্রচারের জন্য নয়, বরং সত্য ও 
বাস্তবতা প্রচারের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হলে 
তখন যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে। যদি 
আপনার নিকট ইসলামের অমীয় বাণী 
পৃথিবীর কোণায় কোণায় পৌছানোর মতো 
সামর্থ্য থাকে আর আপনি প্রত্যেক 
বাধাগ্রস্থ হন তখন আপনাকে এই 
প্রতিবন্ধকতা ও জঠিলতা নিরসন করতেই 
হবে । কেননা তারা অন্যদের জান্নাতের 
পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দীড়িয়েছে। সুতরাং 
মত প্রকাশের স্বাধীনতা সংরক্ষণ, 
প্রতিবন্ধকতা নিরসন এবং স্বাধীনতার 
বিরুদ্ধে সর্ব প্রকার যড়যন্ত্র রখে দেওয়া 
আপনার একান্ত কর্তব্য । কেননা এমনি 
স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পারলেই সত্য ও 
সততার বাণী প্রচার-প্রসারে সফলতা 
অর্জন করা সম্ভব হবে । 


মানুষের মর্যাদা সুরক্ষা 

অবশ্যই, এমন স্বাধীনতা যুদ্ধেও মানবতা 
বিরোধী কোন অপরাধ সংঘটিত করা যাবে 
না। মানুষের আত্মমর্ধাদা অক্ষুন্ন রাখতে 
হবে । শিশু, মহিলা, ধর্মগুরু, সন্যাসী ও 
শান্তিপ্রিয় মানুষের ওপর হামলা করা যাবে 
না। বর্তমানে বিভিন জনপদে বোমা 
নিক্ষেপ করা হচ্ছে । তাতে মানবতা যে 
বিপনন হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য ৷ দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধে জাপানের দুটি শহর হিরুশিমা ও 
নাগাসিকায় পারমাণবিক বোমা ব্যবহার 
করে ৮০ হাজার মানুষকে হত্যা এবং শত- 
সহস্র মানুষকে আহত, অর্ধাঙ্গ ও পঙ্গু করা 
হয়েছে। আধুনিককালে সভ্যতার 
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দাবিদারদের পক্ষেই এমন ঘৃণিত কাজ 
করা সম্ভব হয়েছে। 
অন্যদিকে রাসুলুল্লাহ (সা.) ও তীর 


(সা.)-এর সামনে হত্যা করা হতো। 
রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজের কষ্টের সাথে 


নির্যাতনের ওপর নির্যাতন, মুশরিকদের 
কাফেলা মুসলমানদের ধন-সম্পদ নিয়ে 


সাথে তাদের কষ্টও সহ্য করতেন । 


সিরিয়া গমন করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে 


মদীনার পাশ দিয়ে যাতায়াত করছে । 


প্রতিনিধিত্বকারী সাহাবায়ে কিরামগণের যেমন- মুশরিকরা হযরত ইয়াসির 
লক্ষ্য করুন, তারা নিজেদের (রাযি.)-এর পরিবারকে বিভিন্নভাবে 


প্রতি 


সেনাপতিদেরকে নির্দেশ দিতেন, কোন 


নির্যাতন করতেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) 


বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও মহিলা যেন যুদ্ধে 


তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় 


হতাহত না হয়। অনুরূপভাবে ইবাদতের 
জন্য নিজেকে উৎসর্গকারী সন্যাসীকে 
হত্যা না করতে এবং কোন টেম্পল ও 
গির্জা ধ্বংস না করতে এবং গাছ-পালা ও 
অনর্থক সম্পদ বিনষ্ট করা থেকে বিরত 
থাকতে কঠোর নির্দেশ দিতেন । একটি 
শান্তিপ্রিয় জনগোষ্ঠীর ওপর হিংস্রভাবে 
বোমা হামলাকারীদের জন্য এই সকল 
পথনির্দেশ মেনে নেওয়া কতটুকু সম্ভব 


হয়? তা আমাদের জানা নেই! 
আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উমানদারদের 


অনুপস্থিতি দেখে মর্মাহত হতে হয় ৷ আহ! 
যদি আজ আমরা বিশ্বে বড় শক্তিধর 
হতাম! তাহলে সেই সব অন্যায় ও 
অত্যাচার সমাজে প্রকাশ হতো না, যা 
স্বাধীনতাকামী মুসলিম মুজাহিদগণকে 
আল্লাহর রাহে অস্ত্র ধারণে বাধ্য করে। 
যেহেতু বিষয়টি খুবই বিস্তৃত ও ব্যাপক 
তাই তা নিয়ে আর আলোচনা না বাড়িয়ে 
মূল বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করা 
সমীচিন মনে করছি। 


মক্কা শরীফে ইসলাম প্রচার 

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর গোটা মক্কী জীবনে 
কারো সাথে কোনো ধরণের সশস্ত্র যুদ্ধ 
কিংবা শারিরিক প্রতিরোধ সংঘটিত হয়নি, 
বরং সদা শান্তি-শৃঙ্খলা, ধৈর্য ও 
অধ্যবসয়ের সাথে নিজের আশে পাশের 
লোকদেরকে উপদেশ, নসিহত ও 
দাওয়াত দিতেন । রাসুলুল্লাহ (সা.) তের 
মানুষের অন্তরকে আলোকিত করেছিলেন । 
রাসুলুল্লাহ (সা.) কয়লাকে হিরু ও মাটিকে 
স্বর্ণে রূপান্তরিতকারী যাদুময় বয়ান ও 
বাণী দ্বারা ইসলামের দাওয়াত ও প্রচার 
কাজে সকল প্রচেষ্টা অব্যহত রাখেন । 
রাসুলুল্লাহ (সা.) মন্দের জবাব মন্দ দিয়ে 
দেননি এবং গালির জবাব গালি দ্বারা 
দেননি । তিনি নির্যাতিত ও নিম্পেষিত 
হয়ে সর্বোচ্চ ধৈর্য ধারণকারীর প্রমাণ 
দিয়েছেন । ঈমানদারদেরকে রাসুলুল্লাহ 


তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, 
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“হে ইয়াসিরের পরিবার! ধৈর্য ধারণ করো, 
অবশ্যই তোমাদেরকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া হচ্ছে ।” 

একদিকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দৃষ্টান্তহীন 
ধের্য ও সহনশীলতা অপরদিকে 
কাফেরদের পক্ষ থেকে অন্তহীন নির্যাতন 
ও নিম্পেষণ! রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট 
মুসলমানদেরকে মক্কা থেকে দূরে কোথাও 
প্রেরণ করার পরিকল্পনা, পরিবার-পরিজন, 
আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে দেশান্তর ও 
হিজরতের অনুমতি প্রদান করা ব্যতীত 
অন্য কোন উপায় ছিল না। জালিম 
মুশরিকরা মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের 
স্টিম রোলার চালিয়ে তাদেরকে নিজেদের 
জম্মভূমি, যেখানে তারা একযুগ পর্যন্ত 
শান্তি-শৃঙ্খলার সাথে বসবাস করে 
আসছিল তা ত্যাগ করতে বাধ্য করলো । 
কিন্তু এ সবকিছু তাদের কাছে যথেষ্ট মনে 
হলো না, তাই তারা মুসলমানদের ধন- 
সম্পদ ও জমি-জমা সবকিছু হস্তগত করে 
বন্টন করে নিল । এ জন্যই তো রাসুলুল্লাহ 
(সা.) হিজরতের ৮ বছর পর যখন মক্কা 
শরীফে প্রবেশ করেন তখন 
হযরত ওসামা ইবনে যায়েদ (রাযি.) 
তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 
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“আপনি আগামীকাল কোথা অবস্থান 
করবেন? তখন তিনি বলেছিলেন, 
“আকীলের পরিবার কি আমার জন্য 
কোনো ঘর অবশিষ্ট রেখেছেন” ?২ 


মুসলমানরা ঘৃণার শিকার 
ও আল্লাহর পক্ষ থেকে 


বিপ্রবের অনুমতি 


অবস্থা দ্বারা মুসলমানদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছে 
যে, আমরা তোমাদের সম্পদ নিয়ে ব্যবসা 
করছি আর তোমরা তা দেখ এবং রাগ- 
গোস্বায় মরে যাও । সাথে সাথে তারা 
মুসলমানদের উট-বকরিগুলো হাঁকিয়ে 
নিয়ে যাচ্ছিল । কাফেরদের লুটপাটের দৃশ্য 
এমনই ছিল । 

এখন প্রশ্ন হলো, যদি আপনি এমন 
পরিস্থিতির শিকার হতেন, তাহলে কি 
করতেন? অবশ্যই লক্ষণীয় বিষয় হলো, 
সহম্ম সাহাবায়ে কিরামের অন্তর 
প্রতিরোধের আবেগে উদ্বেলিত ছিল এবং 
স্বাধীনতার জন্য উদ্যোগী ছিল । নিত্যদিন 
তাদেরকে কোন না কোন খোচা ও 
চ্যলেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছিল । যদি 
এমন পরিস্থিতি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত চলতে 
থাকে এবং তাদেরকে ক্রোধের আগুন 
নিভানোর কোন সুযোগ দেওয়া না হয় 
তাহলে তারা সাহস হারিয়ে ফেলবে । 
তাই, আল্লাহর রহমত তাদের প্রতি 
মনোনিবেশ করলো, আল্লাহ তায়ালা 
অতিদ্রুত আদেশ দিলেন, 
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“অনুমতি প্রদান করা হলো সেসকল 
মুসলমানদেরকে যাদের সাথে অযথা যুদ্ধ 
করা হতো (তারাও যুদ্ধ করতে পারবে) । 
কেননা তাদের ওপর অত্যচার করা হয়েছে 
এবং আল্লাহ তাদেরকে সাহয্য করবে । 
নিশ্চয় তিনি সাহায্য করতে সক্ষম । তারা 
এমন লোক যাদেরকে অন্যায়ভাবে 
নিজেদের বাসস্থান থেকে বিতাড়িত করা 
হয়েছে । তারা (কোন অন্যায় করেনি) হ্যা, 
তারা এই স্বীকৃতি দেয় যে, আমাদের 
পালনর্কতা হলো মহান আল্লাহ ।”* 


সাহাবায়ে কিরামকে বিভিন্নভাবে 
নির্যাতনের টার্গেট করা হয়েছিল ৷ এমনকি 

তাদেরকে বেছে থাকার অধিকার থেকে 
বঞ্চিত করা হয়েছিল । অতএব যাদেরকে 
বিভিন্নভাবে নিম্পেষণ করা হতো, যাদের 
ওপর নির্যাতনের স্টিম রোলার চালিয়ে 
হত্যা করা হতো; আজ তাদেরকে 
প্রতিরোধের অনুমতি প্রদান করা হলো । 
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শত্রুর মুকাবিলা করার অনুমোদন দেওয়া 
হলো । এ অনুমোদনের মূল ভিত্তি হলো, 


তারা যেহেতু আল্লাহকে প্রভু মানার কারণে 
অন্যায়ভাবে দেশান্তরিত হলো, তাদেরকে 
বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে 
হলো এবং জেল-জুলুম বরদাশত করতে 
হলো, তাই তারাই শেষ পর্যন্ত নির্যাতিত 
মজলুমদের অধিকার রক্ষার্থে অস্ত্র হাতে 
নেয়ার অধিকার পেল। এমন 
পরিস্থিতিতেই রাসুলুল্লাহ (সা.) সশস্ত্র 
বিপ্রবের জন্য নির্দেশিত হলেন । এমন 
সংকটময় সময়ে রাসুলুল্লাহ সো.) যুদ্ধের 
নির্দেশে দিয়ে যেন 
বিরোধিতাকারীদেরকে বলছেন, তোমরা 
মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে রুখে দিতে 
পারো না, মানুষকে মর্ধাদার শীর্ষে পৌছার 
পথও রুদ্ধ করতে পারো না। রাসুলুল্লাহ 
(সা.) ১৪০০ বছর পূর্বে পৃথিবী থেকে 
অন্ধকার দুরিভূত করে, জুলুম-নির্যাতনের 
সমাপ্তি ঘটিয়ে মানব জাতিকে স্বাধীনতা 
উপহার দিয়েছেন । রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
শ্লোগান ছিল, নিপীড়িত মজলুমদের 
সাহায্য করো, নিম্পেষিত মানুষের কান্না ও 
আহজারি শুনে নিশ্চিন্তে বসে থাকো না। 
যদি সত্যের বিজয় ও অন্যায়ের পতনের 
জন্য শক্তির ব্যবহার অপরিহার্ষ হয়ে পড়ে 
তখন তার ব্যবহার থেকে বিরত থাকা 
যাবে না। তবে রাসুলুল্লাহ (সো.) যথা 
সময়ে অত্যন্ত সর্তকতা ও সুশৃ্খলভাবে 
শক্তির ব্যবহার করেছেন। তার অনুমান 
এভাবে করা যায় যে, 

(ক) গোটা নববী যুগে মুসলমানদের 
শহীদের সংখ্যা একশ এর চেয়ে বেশি 
নয় । অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চল্লিশ 
মিলিয়নের চেয়েও অধিক মানুষ উভয় 
পক্ষে মর্মীন্তিকভাবে নিহত হয়েছে । 

(খ) রাশিয়া একটি ভ্রান্ত মতবাদ প্রতিষ্ঠিত 
করার জন্য দশ কোটি মানুষ হত্যা 
করেছে । এটি এমন বড় সংখ্যা যার 
রক্তের সমুদ্ধে নৌকা চলাচল এবং যার 
দ্বিখগ্তিত মাতা দ্বারা বড় বড় ঘর তৈরি করা 
সম্ভব হতো । এমন দ্ৃষ্টান্তহীন বর্বরতা 
সমাজতন্ত্রের ভ্রান্ত মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করার 
জন্য চালানো হয়েছিল । এমন মতবাদের 
ওপর আল্লাহর অভিশাপ, তা সমুদ্রের 
গভীরে তলিয়ে যাক । বাস্তবে তা পৃথিবী 
থেকে বিলুপ্তির পথে ৷ কেননা এটি মানব 


স্বভাব বিরোধী ভ্রান্ত নীতির পরিণাম 


এ ধরণের আয়াত মুসলমানদেরকে সন্ধির 


কখনোস্থ্ায়ী ও ভালো হতে পারে না । 

রাসুলুল্লাহ (সা.) সত্যের ভিত্তি নির্মাণের 
উদ্দেশ্যে দশ বছর পর্যন্ত শক্র-প্রতিপক্ষের 
সাথে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যান । কিন্তু 
রাসুলুল্লাহ সা.)-এর সকল অভিযান 
পরিচালনায় একশত এর চেয়ে সামান্য 
বেশি মুসলিম সৈন্য শহীদ হয়েছেন মাত্র । 
বিপক্ষের নিহতদের সংখ্যা জানা নেই। 
কিন্তু অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সরাসরি 


আহবান করে | মুসলমানরা যুদ্ধ অবস্থায় 
থাকলে তখন মধ্যপন্থা ও দৃঢ়তার প্রতি 
আহব্বান করে | অথচ অন্যান্য মতাদর্শে 
যুদ্ধ হিংস্রতা ও বর্বরতায় পরিণত হয় 
বরং তাদের নিকট সন্ধির সময়ও যুদ্ধের 
চেয়ে ব্যতিক্রম নয়। সেই শয়তানী 
মতাদর্শের নাম যাই হোক উদ্দেশ্য কিন্তু 
মানুষকে পথভ্রষ্ট করা এবং দেশে 
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে স্বার্থ হাসিল করা 


নিহতের সংখ্যা চার কোটিরও অধিক । 
তাই, রাসুল্লাহ সো.)-এর সোনালি যুগকে 
মানবতার যুগ বলা হয়। সেই যুগের 
মানবতা এই যুগের কোন মানবাধিকার 
সংস্থা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি । 
কেননা তার মহানায়ক হলেন স্বয়ং 
রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজেই, যিনি হলেন 
রহমতুল্লিল আলামীন | মুসলমানরা তার 
আদর্শ অনুযায়ী সংগ্রাম করতেন । তবে 
নিজের সামনে সদা সন্ধির দ্বার উম্মুক্ত 
রাখতেন । রাসুলুল্লাহ (সা.) মানুষের মেধা 
ও বুদ্ধিকে মূল্যায়ন করতেন, কখনো 
অবমূল্যায়ন করতেন না। মুসলমান 
কখনো অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে 
না। অন্যায়ভাবে কারো দেশ দখলে নেয় 
না। অন্য সম্প্রদায়ের শক্তি ধ্বংস করাকে 
ভালোবাসে না। 


সন্ধি হলো ইসলামের মূল দাবি 
মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বিশ্বাসের 
ব্যপকতা, সুদৃট মানবতার পথ ডস্মুক্ত করা 
ইত্যাদির মত বিশাল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের 
লক্ষ্যেই ইসলাম ধর্মে যুদ্ধের অনুমোদন 
দেয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্তেও সন্ধির 
বিষয়টি কখনো উপেক্ষা করা হয়নি। 
কেননা ইসলামের মুল লক্ষ্য হলো সন্ধি। 
যুদ্ধ তো ব্যতিক্রমধর্মী কিছু পরিস্থিতিতে 
হয়ে থাকে ৷ আল্লাহ বলেন, 
246) এ ৫56 ৪৫৩ রে 
92:1৫ 
“যদি এ লোকেরা সন্ধির প্রস্তাব দেয় তবে 
তোমরাও তার প্রতি ধাবিত হও এবং 
আল্লাহর ওপর আস্থা রাখবে । নিঃসন্দেহে 
আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন ।% 
অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 
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রচিত স্বভাববিরোধী নীতি । আর সকল 


“সন্ধি হলো উত্তম 1” 


আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে সম্পদ লুট 
করা । যেমন- পশ্চিমা বিশ্ব বিভিন্ন দেশে 
আধিপত্য বিস্তার করার পর সেসব দেশের 
সকল প্রকার সম্পদ ও সরঞ্জাম দখল করে 
নিয়েছে । তাদের অধিবাসীদেরকে জিম্মি 
করে নিজেদের ক্যাম্প স্থাপন করেছে । 
তারা এ উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ করেছে এবং এ 
লক্ষ্যেই রক্ত ঝরিয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ, ইরাক ও আফগানিস্তানের যুদ্ধে 
এ উদ্দেশ্য স্পষ্ট ছিল। যেহেতু শয়তান 
হলো মানুষের প্রকাশ্য শক্র তাই তাদের 
সে মতাদর্শকে তাদের সামনে সুন্দরভাবে 
স্পষ্টাকারে পেশ করে এবং 
মুসলমানদেরকে ইতিহাস ও দর্শনে চিন্তা- 
ভাবনা করা থেকে বিরত রাখার অপপ্রয়াস 
চালিয়ে যাচ্ছে । 

যুদ্ধ অবস্থায়ও মুসলমানদেরকে সন্ধির 
প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে । কখনো কখনো 
মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যেও দ্বন্ধ ও 
ঝগড়া হয়ে থাকে এমন পরিস্থিতিতে সন্ধি 
অত্যাবশকীয় হয়ে যায় । আল্লাহ ইরশাদ 
করেন, 
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'দি মুমিনগণ পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে 
লিপ্ত হয়ে যায় তখন তাদের মধ্যে সন্ধি 
স্থাপন করো এবং যদি একদল অপর 
দলের ওপর জুলুম করে তাহলে 
জুলুমকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করো 
যতক্ষণ না তারা আল্লাহর আদেশের প্রতি 
প্রত্যাবর্তন করে । সুতারাং যখন তারা 
ফিরে আসবে তখন তাদের মধ্যে সমতার 
সাথে সন্ধি স্থাপন করো এবং ইনসাফ 
প্রতিষ্ঠা করো। আল্লাহ ইনসাফকারীকে 
ভালোবাসেন 1” 


ডিসেম্বর'১৬ -________ল্ল্্্ু। আত্তার্তহীদ ১৩ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 
যদি ঈমানদারদের দু'গ্রুপে বিবাদ সৃষ্টি হয় 


মানবজাতিকে জিহাদের অনুমতি প্রদান 


যার কারণে দেশ ও জাতির এঁক্য বিনষ্ট 


তেমনি বাইবেলেও ধর্মীয় যোদ্ধা ও 


করেন । আমরা এখন জিহাদের তাত্ত্বিক 


হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং দেশে 
বিশৃঙ্খলা ও অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় 
তখন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী যদিও ঈমানদার 
হয় তখন দেশ ও জাতির এক্য-সংহতি 
রক্ষার্থে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ 
করা আবশ্যকীয় হয়ে যায়। পবিত্র 
কুরআন আমাদের কাছ থেকে তাই দাবি 
করছে। কিন্তু আমরা কোথায় আছি? 
নিকট অতীতে আমাদের কর্মকাণ্ড স্বস্তিকর 
নয়। বলা হয়, হতাশা উন্নতির পথে 
বাধা । নৈরশ্য মানুষকে নিজ পায়ে 
দাঁড়াতে দেয় না । হতাশা এমন এক কূপ 
যে ব্যক্তি তাতে পতিত হয় সেই ডুবে 
যায়। কিন্তু পারস্পরিক দলাদলি ও 
বিভক্তির পরিস্থিতি দেখে সুধারণা সৃষ্টি 
করা বড়ই দুষ্কর । নিঃসন্দেহে 
ঈমানদারগণ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি 
এবং বিশ্বময় শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার 
ধারক বাহক, তাই সত্য ও ইনসাফ 
প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রত্যেক বিষয়ে কথা বলার 
অধিকার আমাদের রয়েছে । যদি আমাদের 
নিজের দেশ বা পার্শ্ববর্তী কোন দেশের 
পরিস্থিতি এমন করুণ হয় যে, তাতে 
আমাদের হস্তক্ষেপ করতে হয় এবং 
আমাদের নিকট হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতাও 
বিদ্যমান থাকে তাহলে শীস্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য 
হস্তক্ষেপ করা আমাদের কর্তব্য ৷ যদি 
হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত হয়ে যায় এবং 


আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ । 


সেসকল মুজাহিদগণের আলোচনা রয়েছে 
যারা বনি ঈসরাঈলে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও 
নিজেদের স্বকীয়তা রক্ষার জন্য সং 

করেছিলেন ৷ উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 


জিহাদ শব্দটি আভিধানিকভাবে প্রচেষ্টা, 


ফিলিস্তিনে সংঘঠিত একটি যুদ্ধের কথা 


সাধনা, মেহনত-কোশিশ ইত্যাদি অর্থে 
ব্যবহার হয় । 


পবিত্র কুরআনের সুরায়ে আল-বাকারায় 
উল্লেখ রয়েছে । যে যুদ্ধটি জালিম বাদশাহ 
জালুতের বিরুদ্ধে তালুতের নেতৃত্বে 


প্রতিষ্ঠিত করতে, দীনের প্রচার-প্রসারের 


পরিচালিত হয়েছিল । তাতে দাউদ (আ.)- 


জন্য অথবা ধর্মের হিফাজতের উদ্দেশ্যে 
বিভিন্ন ধরণের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের 
সাথে সাথে একজন মুসলমান হিসাবে 
নিজের প্রবৃত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ ও 
আত্মশুদ্ধির প্রয়াসকেও জিহাদ বলা হয়। 


এর হাতে জালুত বাদশার অলৌকিক 
পতন হয়। এই যুদ্ধের ইতিহাস 
বাইবেলেও রয়েছে । সেখানে হযরত 
তালুতকে সাউল বাদশাহ নামে উল্লেখ 
করা হয় ৷ অতএব ধর্মের জন্য অস্ত্রধারণের 


কুরআন-হাদীসে তার উদাহরণ বিভিন 
স্থানে পাওয়া যায় । 

কিন্ত জিহাদের একটি বিশেষ অর্থ-সশশ্ত্ 
যুদ্ধ ও সামরিক অভিযান রয়েছে । যাকে 
পবিত্র কুরআনে “জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ' 


ক্ষেত্রে অধুনিক বুদ্ধিজীবীদের যে অভিযোগ 
তার মূল টার্ণেট কেবল কুরআন মজীদ ও 
রাসুলুল্লাহ (সা.) হতে পারে না। বরং 
বাইবেল ও বনি ইসরাঈল তথা ইহুদী- 
খ্িস্টানের গোটা ইতিহাস এই অভিযোগে 


বা “কিতাল' শব্দ দিয়েও উন্মেখ করা 


অভিযুক্ত | পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, 


হয়েছে । শত শত কুরআনের আয়াতে ও 
সহন্র হাদীসে তার উন্নেখ রয়েছে। 


বাইবেল মান্যকারীরা বাইবেলের ওপর 
ঈমান আনা সত্তেও তার ওপর আমল না 


জিহাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা, বিধান ও 


করার কথা স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে । 


আহকাম এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে 


আর কুরআনের অনুসারীরা সকল প্রকার 


কুরআন-সুন্নাহে বিভিন্নভাবে আলোকপাত 


ব্যবহারিক দুর্বলতা সত্বেও নিজেদের 


করা হয়েছে । এটি হল আল্লাহর দীনকে 
প্রতিষ্ঠিত করতে কাফিরদের বিরুদ্ধে সশশ্ত্ 
যুদ্ধে অবতরণ ও তাদের বিরুদ্ধে অভিযান 


তাতে যুদ্ধও করতে হয় তখন আল্লাহর 
ওপর ভরসা করে সত্য পথের পথিক হতে 


পরিচালনা করে বিজয় লাভ করা । বর্তমান 
সময়ে জিহাদ প্রসঙ্গ নিয়ে ইসলামকে 


হবে । উহুদ যুদ্ধের ভয়াভহ পরিস্থিতিতে 
আল্লাহ বলেন, 

“যখন কোন কাজ করার চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করো তখন আল্লাহর ওপর ভরসা 
রাখো 1৮ 


যদি পরিস্থিতি আপনাকে সশস্ত্র যুদ্ধে বাধ্য 
করে যেমন- দীনের প্রচার-প্রসারে 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে, মজলুম নিপীড়িত 
মানুষকে জুলুম থেকে মুক্তি দিতে, যদি 
কেউ শক্তি দিয়ে ধর্মকে আঘাত করে 
তাহলে তা প্রতিহত করতে, স্বদেশের 
স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে, 
অথবা নিজ জান-মাল ধ্বংস হওয়ার 
আশঙ্কা হলে; তখন আপনাকে স্বাধীনতা 
সংগ্রাম চালিয়ে যেতেই হবে। এমন 


সবচেয়ে বেশি ঘায়েল করা হচ্ছে এবং 
ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন 
করা হচ্ছে । অধুনিক বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিতে 
দীন-ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত ও বিজয় করতে 
অস্ত্রধারণ করা সভ্যতা বিরোধী । এমন 
কাজ মৌলবাদী, কষ্টরপন্থি ও সন্ত্রাসী 
কার্যকালাপের অন্তর্ভূক্ত | 

তবে বাস্তবতা হলো দীন-ধর্মের জন্য 
অস্ত্রধারণ করা এবং ভ্রান্ত ধর্মের ওপর 
সত্য ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সামরিক 
অভিযানের সূচনা রাসুলুল্লাহ (সা.)ই 
করেননি । বরং জিহাদের এই কাজটি 
সকল এশী ধর্মে ধারাবাহিকভাবে চলে 
আসছে । এ ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সো.) নতুন 
কিছু প্রণয়ন না করে পূর্বের বিধানকেই 
বহাল রেখেছেন | যেমন পবিত্র কুরআনে 


জটিলতা নিরসনের জন্য আল্লাহ 


জিহাদ ও মুজাহিদগণের উল্লেখ রয়েছে 


ইতিহাস ও কুরআনের বিধি-বিধান ও 
শিক্ষা-দীক্ষা থেকে বিমুখ হতে প্রস্তুত নন । 


ধর্মীয় বিপ্রব বা 

জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য 

এখন জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
জানা প্রয়োজন । রাসুলুল্লাহ (সা.) 
জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ইলায়ে 
কালিমাতুল্লা বলেছেন। অর্থাৎ আল্লাহর 
জমিনে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করা, 
তথা দেশ ও সমাজ পরিচালনার জন্য 
মানব রচিত সর্থবধান |যা সাধারণত ধারণা 
ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করেই রচিত হয়ে 
থাকে] দ্বারা দেশ পরিচালনা করে 
খোদাপ্রদত্ত সংবিধান পবিত্র কুরআন- 
সুন্নাহর আলোকে দেশ পরিচালনা করা । 
এ লক্ষ্যে দয়াবান প্রভু যুগে যুগে নবী- 
রাসুলগণকে প্রেরণ করেছেন । তারা এই 
বিধান বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রয়োজনে 
অস্ত্র হাতে যুদ্ধও করেছেন । আমাদের প্রিয় 
নবী (সা.) সেই ধর্মীয় যুদ্ধের 
ধারাবাহিকতা বহাল রেখেছেন। যেন 


ডিসেম্বর'১৬ _________্্্্্্ু। আত্তার্তহীদ ১৪ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


সর্বযুগে মানুষের প্রবৃত্তি, ধারণা ও বুদ্ধি 
আল্লাহর বিধানের ওপর প্রধান্য না পায় । 
মানবসমাজে আল্লাহর বিধি-বিধান 
বাস্তবায়নের যে মিশন নিয়ে নবীগণ 
আগমণ করে থাকেন তা রূদ্ধ হয়ে না 
যায়। যেমন- রাসুলুল্লাহ (সা.) এক 
হাদীসে কিয়ামত পর্যন্ত এমন প্রচেষ্টা 
অব্যহত ত থাকার ঘোষণা প্রদান করেন, 
*চা]7গ১ এ ০448 ৬০৬ 3৫৮ 
তোতা :১9।১ 599১) এ এ 
এটি হলো চিন্তা ও দর্শনের যুদ্ধ । 
জীবনব্যবস্থা পরিবর্তনের আন্দোলন । 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির রণাঙ্গন ৷ এ ব্যপারে 
শুরু থেকেই সকল রম 


রাষ্ট্র পরিচালনায় মানুষের চিন্তা-গবেষণা ও 
জ্ঞান-বুদ্ধি যথেষ্ট নয়। বরং তার জন্য 
এশী শিক্ষার তত্বীাবধান জরুরি । কেননা 
01601 &:1738181709 তন্্াবধান ও 
ভারসাম্য রক্ষা করা ব্যতীত গোটা মানব 
জাতির কল্যাণ ও উপকারিতার প্রতি লক্ষ 
রাখা সম্ভব নয় । কিন্তু আজকের সবচেয়ে 
বড় সংকট হলো আধুনিক সভ্যতা এঁশী 
শিক্ষা প্রত্যাখানের ঘোষণা দিয়ে প্রবৃত্তি ও 
বুদ্ধিকেই সকল বিষয়ে চূড়ান্ত মানদণ্ড স্থির 
করেছে । যার কারণে সমাজের ভারসাম্য 
সুরক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। সার্বজনীন 
চরিত্র প্রাণ হারাচ্ছে । লাগামহীনভাবে 
শক্তির ব্যবহারের কারণে গোটা পৃথিবীতে 
৬1151 15 1২151 (শৈক্তির শাসন)-এর 
জয় জয়কার অবস্থা বিরাজ করছে । 

আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা 
সামাজিক জীবন থেকে পৃথক করে 
ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে 
তাই তাদের দৃষ্টিতে ধর্মের এমন অবস্থান 
অবশিষ্ট থাকে না যার জন্য অস্ত্র ধারণ 
করা যায় অথবা তার জন্য সামরিক 
অভিযান পরিচালনা করা যায়। না হয়, 
বর্তমানেও অস্ত্র আছে । এখন যত অস্ত্র 


এবং দু'বিশ্বযুদ্ধে গোটা পৃথিবীকে 


ধ্বংসের ব্যবস্থা করল । 


তারা যেন বায়তুল মুকাদ্দসকে আমেলাকা 
গোত্রের হাত থেকে স্বাধীন করার জন্য 


২. রাশিয়া শ্রমিকের অধিকার রক্ষার নামে 


জিহাদ করে। কিন্তু সদ্য দাসত্ব থেকে 


সামরিক অভিযান পরিচালনা করল। 


মুক্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের পক্ষে তা সহজ ছিল 


এবং মানবজাতির একটি বড় 
জনগোষ্ঠীকে নাস্তানাবুদ করে দিল । 
৩. ইসরাঈল একটি সাম্প্রদায়িক ধর্মকে 


না। তারা জিহাদ করা থেকে অপরাগতা 
প্রকাশ করল । দীর্ঘ ৪০ বছর পর তাদের 
নতুন প্রজম্ম হযরত ইউশা ইবনে নুনের 


বিজিত করার জন্য নিজেদের ভূখত্ডের 
চেয়ে শতগুণ বড় অস্ত্র জমা করল এবং 
ধারাবাহিকভাবে 

উচ্ছেদ করে চলছে । 

৪. আমেরিকা পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি 
রক্ষার নামে আফগানিস্তান ও ইরাকে 
হামলা করে বিধ্বস্ত করে দিল । 

এখন প্রশ্ন হলো, যদি জাতির শ্রেষ্ঠত্ব 

প্রমাণ, সাম্প্রদায়িক বিজয়, সভ্যতা- 

সংস্কৃতি সুরক্ষার জন্য হিংস্রভাবে অস্ত্র 
ব্যবহার করে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষের 
প্রাণহানী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড না হয় তাহলে 
ব্যবহার কোন নীতির ভিত্তিতে অবৈধ বলা 
যাবে? ফ্রান্সের সেই বিপ্রবকে এখনো 
পর্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হয় । 

স্বাধীনতার ভিত্তি মনে করা হয়। অথচ 
সেই সময় হত্যা ও বর্বরতার শত-সহত্র 
অঘটন সংঘটিত হয়েছিল । তখন হাজার 
হাজার মানুষকে 091119109 নামক 
মেশিন দ্বারা হত্যা করা হয়ে ছিল, বরং 
স্বয়ং আন্দোলন সৃষ্টিকারীকে তার বলী 
হয়ে মৃতুবরণ করতে হয়। এটি সেই 
আন্দোলনের বাস্তব চিত্র যাকে স্বাধীনতার 

মূল ভিত্তি মনে করা হয় । তার বরর্বতা ও 

হিংস্রতা থেকে কেউ রক্ষা পায়নি । প্রথমে 

রাষ্ট্রপ্রধান ও পরবীতে তার সহচররা 
অতঃপর অন্যদেরকে প্রাণ দিতে হলো । 


পবিত্র কুরআনে 

উল্লিখিত বৈপ্রবিক ঘটনা 

এ মৌলিক আলোচনার পর কুরআন- 
সুন্নাহর আলোকে জিহাদের কিছু বাস্তব 


তৈরি হচ্ছে মানব ইতিহাসে কখনো তা 
কল্পনাও করা যায়নি । এই অস্ত্রের ব্যবহার 


চিত্র উল্লেখ করা হচ্ছে। 
এক. পবিত্র কুরআনে করীমে বনী 


এখনো হচ্ছে এবং তা মানবজাতিকে 
যেভাবে ধ্বংস করছে পূর্বের ইতিহাসে 
তার দৃষ্টান্ত পাওয়া মুশকিল । এ অস্ত্র 
ব্যবহার বিভিন্ন উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে: 


ইসরাঈল সম্পকীয় জিহাদের একটি বিধান 
সূরায়ে মায়েদায় উল্লেখ করা হয় । হযরত 
মুসা (আ.) বনী ইসরাঈলকে ফিরাউনের 
হাত থেকে মুক্ত করে সিনা ময়দানে 


১. জার্মানি, জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রামাণের নামে অস্ত্রের অধিকারী হলো 


ক্যাম্প স্থাপন করেন, তখন আল্লাহর পক্ষ 
থেকে বনি ইসরাঈল নির্দেশিত হলো, 


নেতৃত্বে জিহাদ করে বায়তুল মুকাদ্দসকে 
স্বাধীন করেন । 

দুই, পবিত্র কুরআনে বনী ইসরাঈল 
সম্পর্কে অন্য একটি জিহাদের আলোচনা 
পাওয়া যায় । উপরে তার প্রতি ঈঙ্গিত করা 
হয়েছে । জালুত নামক জালিম বাদশাহ 
ফিলিস্তিনের বহু এলাকা দখল করে বনী 
ইসরাঈলকে নির্যাতন করা আরম্ভ করলো 
তখন আল্লাহর নবী হযরত সামুয়ীল 
(আ.)-এর নিদের্শে তালুত বাদশাহের 
নেতৃত্বে বনী ইসরাঈলের নগন্য একটি দল 
(যাদের সংখ্যা ইতিহাসের কিতাবে ৩১৩ 
জন উল্লেখ করা হয়েছে) জালুতের 
মুকাবিলা করল এবং রণাঙ্গনে তাকে 
পরাস্ত করে ফিলিস্তিনের জনপদ স্বাধীন 
করল । 


রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অভিযান 
কাফিরদের বিরুদ্ধে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
সর্বপ্রথম অভিযান ছিল বদর যুদ্ধ। 
কুরইশকে পরাস্ত করে বড় ধরণের বিজয় 
অর্জন করেন ৷ এই যুদ্ধ কুরইশের সেই 
পরিকল্পনা নস্যাৎ করার জন্য সংঘটিত 
হয়েছিল যা তারা ইসলামকে মিটিয়ে 
দেয়ার জন্য করেছিল এবং যা তারা 
রাসুলুল্লাহ সো.) ও তার সহচরদেরকে 
পরাজিত করার জন্য গ্রহণ করেছিল । 
অতঃপর উহুদ যুদ্ধ, আহযাব যুদ্ধ সেই 
একই পেক্ষাপটে সংঘটিত হয়। এই 
দ্বন্দের সমাপ্তির উদ্দেশ্যেই রাসুলুল্লাহ (সা.) 
নিজ উদ্যোগে মক্কা শরীফে অভিযান 
পরিচালনা করেন । এবং মক্কা বিজয়ের 
মাধ্যমে তার নিষ্পত্তি হয় । 

মদীনায় রাসুলুল্লাহ সো.) ইহুদিদের সাথে 
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করে বসবাসের 
পরিবেশ তৈরি করেন কিন্ত ইহুদিদের চুক্তি 
লঙ্গন এবং ষড়যন্ত্রের কারণে এমনটি সম্ভব 
হয়ে উঠেনি ৷ তখন রাসুল্লাহ (সা.) তাদের 
প্রাণ ক্ষেন্দত্র (90017517910) খায়বারে 
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অভিযান চালিয়ে তা বিজয় করেন। 
এরপর থেকে ইহুদি শক্তির পতন হয় এবং 
তারা দূর্বল হয়ে পড়ে । 


হত্য করেন এবং ইয়ামানের ইসলামি 
রাষ্ট্র পুনঃউদ্ধার করেন । 
৪. হুদায়বিয়ার সন্ধিতে কুরাইশের কিছু 


রোমান সম্রাটের টেক্সদাতারা 


অযৌক্তিক ও একতরফা শর্তের 


মুসলমানদের সাথে ঝগড়াঝাটি করলো 


বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করার জন্য হযরত 


এবং স্বয়ং রোমান সম্রাট মদীনায় হামলা 


আবু বাসীর (রাযি.) ও হযরত আবু 


করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে এমন 
সংবাদ মদীনায় পৌছার পর রাসুলুল্লাহ 
(সা.) মদীনা শরিফে অপেক্ষা করার 
পরিবর্তে সিরিয়ার সীমানার দিকে রওয়ানা 
করলেন এবং তাবুক নামক স্থানে এক 
মাস পর্যন্ত রোমান সৈন্যদের জন্য অপেক্ষা 
করেন । তারা যখন এক মাসের মধ্যে 
সেখানে আসেনি এবং আসার সম্ভাবনাও 
ছিল না তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) পুনরায় 
মদীনা শরীফে তাশরীফ নিয়ে আসেন । 
এই কয়েকটি স্পষ্ট অভিযান যা প্রকাশ্যে 
পরিচালিত হয়েছিল । 


কিছু গেরিলা অভিযান 

উপরে উল্লিখিত প্রকাশ্য অভিযান ছাড়াও 

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সিরাত অধ্যয়ন 

করলে এমন কিছু অভিযানের কথাও 
পাওয়া যায় যেগুলোকে গেরিলা অভিযান 
বলা যেতে পারে । 

১. মদীনা শরীফের এক ঘড়যন্ত্রকারী ইহুদি 
নেতা কাব ইবনে আশরাফকে 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ঈশারায় মুহাম্মদ 
ইবনে মাসলামা (রায.) এবং তার 
সাথীরা রাত্রিবেলা অতর্কিত হামলা 
করে হত্যা করেন । 

২. খায়বরের পার্শব্তী এলাকার অপর 
এক ঘড়যন্ত্রকারী ইহুদি আবু রাফেকে 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিদের্শে হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আতিক (রাযি.) এ 
ধরণের গেরিলা হামলার মাধ্যমে হত্যা 
করেন । 

৩. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শেষ বয়সে 
ইয়ামানের ইসলামি রাষ্ট্রে একজন 
মিথ্যা নবী আসওয়াদ আনসী 
রাসুলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক নির্ধারিত 
কর্মকর্তদেরকে ইয়ামান ছাড়তে বাধ্য 
করে। তখন অপারগ অবস্থায় 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে হযরত 
ফায়রোজে দায়লমী (রাধি.) ও তীর 
সঙ্গীরা গেরিলা হামলা চালিয়ে 


জন্দল (রাযি.) সমুদ্বের তীরে একটি 
যথারীতি গেরিলা ক্যাম্প স্থাপন করেন 
এবং কুরাইশের ব্যবসায়ী পথ ও 
সিরায়ার যোগাযোগ নিরাপত্তাহীন করে 
দেন। তাতে বাধ্য হয়ে কুরাইশ 
অযৌক্তিক শর্তাবলি উঠিয়ে নেয় এবং 
আবু বাসীর (রাযি.)-এর গেরিলা 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে পুনরায় 


আলোচনায় বসতে বাধ্য করে । 
মিডিয়া সন্ত্রাসের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ 
রাসুলুল্লাহ (সা.) রণাঙ্গণে শক্রর 


মুকাবিলার সাথে সাথে মিডিয়া সন্ত্রাসের 


একটি সন্দেহের নিরসন 
এখন প্রশ্ন হলো, যেসব মুসলমানরা 
অমুসলিম দেশে সংখ্যালগিষ্ট 


(17001) হিসাবে বসবাস করছে, 
অথবা কোন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় 
বিধান মেনে নিয়ে বসবাস করছে; তারা 
কি করবে? তারাও কি জাতীয় ও 
আন্তর্জাতিকভাবে সশস্ত্রবিপ্রবে জড়িয়ে 
পড়বে? তাদেরকেও কি জিহাদে অং 
গ্রহণ করতে হবে? এর জবাবের পূর্বে দুটি 
ঘটনা উল্লেখ করছি: 
এক. হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান 
(রোষি.) ও তীর পিতা নবী করীম (সো.)- 
এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, 
আমরা মক্কা থেকে আপনার নিকট জিহাদে 
₹শ গ্রহণের জন্য উপস্থিত হয়েছি ৷ তবে 
পথে কাফেরদের একটি দল আমাদেরকে 
গ্রেফতার করে এবং তারা আমাদেরকে 
এই শর্তে ছেড়ে দেয় যে, আমরা যেন 


বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ গ্রহণ করেন । যেমন 
আহ্যাব যুদ্ধের পর নবী করীম (সা.) 
মদীনা শরীফের একটি সমাবেশে ঘোষণা 
করেন, এখন থেকে মক্কাবাসী ও 


বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ না নেই। তখন 
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
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পাবে না । তবে তারা এখন থেকে তর্কের 
যুদ্ধ ও মিডিয়া সন্ত্রাস চালিয়ে গোটা 


“যেহেতু তোমরা এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছ 
তাহলে তোমরা বদর যুদ্ধে অংশ নিও না। 


আরববিশ্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
প্রোপ্রাগপ্তা ও ঘৃণার পরিবেশ সৃষ্টি করতে 
সচেষ্ট হবে । নবী করিম (সা.) সেখানে 
কবি-সাহিত্যিক সাহাবায়ে কিরামগণকে 
সাহিত্যের ময়দানে নেমে পড়ার জন্য 
উদ্বুদ্ধ করেন। এজন্য হযরত হাসসান 
ইবনে সাবিত (রাধি.), হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে রওয়াহা (রাযি.), হযরত কায়াব 
ইবনে মালিক (রাষি.) প্রকাশ্যে ঘোষণা 
দিয়ে এ চ্যলেঞ্জের মোকাবিলা করেন । 
তারা সহিত্যের অঙ্গনে কবিতা ও রচনার 
মাধ্যমে পূর্ণ সাহসিকতার সাথে তা 
প্রতিহত করেন । 

উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, 
নবী করীম (সা.) ইসলামের শির উচু 
করতে, উম্মতে মুসলিমাকে সংরক্ষণ ও 
প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়োজনীয় স্থানে যে 
কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে কুগ্ঠাবোধ 
করেননি । যেভাবেই চ্যালেঞ্জ এসেছে তার 


আসওয়াদ আনসীকে রাতের অন্ধকারে 


প্রতিরোধে তিনি কখনো নৈরাশ হননি । 


কেননা ওয়াদা রক্ষাকরা তোমাদের ওপর 
জরুরি 1৮ 


এ জন্য হযরত হুযায়ফা (রাযি.) ও তার 
পিতা বদর যুদ্ধে অশং গ্রহণ করতে 
পারেননি । 

দুই. হযরত সালমান আল-ফারসী (রোষি.) 
সেই সময় ইসলাম কবুল করেন যখন 
রাসুলুল্লাহ (সা.) কুবা নামক স্থানে অবস্থান 
করছিলেন । এখনো মদীনায় পৌঁছেনি । 
কিন্ত হযরত সালমান ফারসী (রাযি.) 
বদরী সাহাবীও নন, উহ্ুদী সাহাবীও নন | 
অর্থাৎ তিনি বদরযুদ্ধেও অংশ নেননি এবং 
উহুদযুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেননি ৷ কারণ, 
তিনি তখনও স্বাধীন ছিলেন না বরং এক 
ইহুদির দাসছিলেন । তাই দাসত্ব থেকে 
মুক্তি লাভ করার পর তার সর্বপ্রথম 


যুদ্দছিল আহ্যাবযুদ্ধ । 
এতে প্রমাণিত হয়, জিহাদের ক্ষেত্রে 
মুসলমানদের পরিবেশ-পরিস্থিতির ও 


অপারগতার প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখা হয় । 
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সুতরাং যেসব মুসলমান অমুসলিম দেশে 
সংখ্যালগ হিসাবে বসবাস করছে, অথবা 
কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসাবে 
বসবাস করছে এবং তাদের সাথে সেই 
দেশের নিয়ম-নীতি মেনে চলার একটি 
চুক্তিও রয়েছে সুতরাং তাদের ওপর সেই 
চুক্তি মেনে চলা আবশ্যক । অবশ্যই 
দেশীয়আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতির 
ভিতরে থেকে অন্য মুসলিম ভাইদেরকে 
সাহায্য করা এবং তাদের উপকার ও 
কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখা নৈতিক 
দায়িত্ব । 


আজকের সমাজ বিশ্বপরিচালক মহান 
আল্লাহ তায়ালার পরিচালনাকে অস্বীকার 
করছে । সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব নিজেই 


ক্ষেত্র, মিডিয়া-ইনফরমেশন টেকনোলজির 
উপকরণ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিবর্তন, 
শিক্ষা-দীক্ষার পরিমণ্ডল, লবিং ওপর 
রাষ্ট্রনীতি বিভাগের উন্নয়ন এবং সামরিক 
শক্তির পরিচর্যা ইত্যাদি । এসব বর্তমানে 
জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহর বিভাগ এবং 
ইসলামকে বিজয় করার সম্ভাব্য পন্থা । 
ওলামায়ে কেরামগণ জিহাদের মর্ম নির্ধারণ 


করেছেন, 

১. মানবজাতিকে প্রবৃত্তির দাসত্ব এবং 
নিরেট বুদ্ধির অনুকরণ থেকে মুক্ত করে 
আল্লাহর দাসত্ব এবং আল্লাহপ্রদত্ত 
পথও নির্দেশ মেনে চলার সম্ভাব্য সকল 
প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া | 

২. ইসলামের দাওয়াত ও কুরআন-সুন্নার 
আদর্শকে মানবজাতির প্রত্যেক ব্যক্তির 
নিকট পৌছে দেওয়া এবং তাদের 
যোগ্যতা অনুসারে দীওয়াতের উদ্দেশ্য 
ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করার প্রতি 
গুরুত্বারোপ করা । 

৩. মুসলমানদেরকে একক চিন্তাধারা, 


গ্রহণ করে নিয়েছে। খোদাপ্রদত্ত 
পথনিদের্শ মেনে চলার পরিবর্তে খোদার 


পরিস্থিতিতে ইসলামের বিজয়ের ঝাগ্ডা 
উড্ভীন করা দুষ্কর মনে হলেও নববী 
আদর্শের দাবি হলো, মানবজাতিকে 
প্রবৃত্তির পুজা ও নিরেট বুদ্ধির অনুসরণের 
প্রতারণা থেকে বের করতে হবে এবং 
মানবসমাজে এঁশীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও 
গুরুত্বের অনুভূতি জাগ্রত করে খোদাপ্রদত্ত 
পথ-নির্দেশের প্রতি মনোযোগী করার 
প্রচেষ্টা অব্যহত রাখতে হবে । 

সাথে সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে 
মুসলমানরা নির্যাতিত ও নিম্পেষিত । 
তাদেরকে অন্যায়ভাবে নিজেদের ধর্মীয় 
পরিচয়, জাতীয় ও দেশীয় স্বাধীনতা 
(05771601191 11005017067০০) থেকে 
বঞ্চিত করা হচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে সত্য 
উচ্চারণ করা এবং সেসব মুসলমানদেরকে 
জুলুম-নির্ধাতন থেকে মুক্ত করার জন্য 
সন্তাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা । এটি 
(সা.)-এর শিক্ষা ও আদর্শের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা প্রত্যাখ্যান করে কখনো 
(সা.)-এর আদর্শের অনুসরণ ও সুন্নাতের 
অনুকণের দাবি করা যাবে না । 


রাজনৈতিক শক্তি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, 
টেকনোলজির অভিজ্ঞতা, সামরিক 
যোগ্যতা ও শক্তি সৃষ্টির জন্য পূর্ণ 
সহযোগিতা ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা । 

৪. মুসলমানদেরকে বাস্তবে মুসলমান 
বানানোর জন্য, কুরআন-সুননাহর 
আদর্শে হিসাবে গড়ে 
গ্রহণ করা এবং দীনি শিক্ষাপদ্ধতিকে 
প্রত্যেক স্তরে সংঘবদ্ধ ও সু-শৃঙ্খল 
করা । 

৫. মজলুম মুসলমানদেরকে জুলুম- 
নির্যাতন থেকে মুক্ত করার জন্য, 
তাদের দীনী স্বকীয়তা এবং দেশীয় 
স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সম্ভাব্য 
সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা । 

৬. মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে কুরআন-সুন্নাহে 
আদর্শবান হয়ে শরীয়তের বিধি-বিধান 
বাস্তবায়ন করার পথ সুগম করে সকল 
মুসলিম রাষ্ট্রসূহকে বিশ্বব্যাপী 
ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার জন্য 
উদ্বুদ্ধ করা । 

৭. দীনী আবেগ ও ব্যকুলতায় জালিমদের 


এ দু'মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের বিভিন্ন 
পদ্ধতি হতে পারে । চিন্তা ও গবেষণার 


বিরুদ্ধে এবং মজলুমদের পক্ষে 
অস্ত্রধারণকারী মুজাহিদগণকে বিশ্বশক্তি 


দ্বারা নির্যাতিত ও নিম্পেষিত হওয়া 
থেকে বাচানোর প্রয়াস চালানো । এমন 
মহাশক্তিকে নষ্ট না করে তাদেরকে 
সাহস যোগানো এবং তাদের ক্রটি ও 
দুর্বলতাগুলো চিহিত করে তাদেরকে 
ইসলামের জন্য ফলদায়ক বানানোর 
চেষ্টা করা । 

৮. ইসলামী শিক্ষা, কুরআন-সুনাহর বিধি- 
বিধান এবং জিহাদ সম্পর্কে বিশ্বময় 
ছাড়ানো একতরফা ও শক্রতামুলক 
প্রোপাগাপ্তা দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া 
বরং তা প্রত্যাখ্যান করা । 

৯. শরীয়তের ফরজ বিধান নামায-রোজার 
ন্যায় জিহাদও একটি গুরুত্পূর্ণ ফরজ, 
এ সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহকে সচেতন 
করা এবং যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে 
জিহাদের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের 
প্রতি মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করার 
জন্য বিভিন্ন ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গ্রহণ 
করা । 

মূলত এ কাজগুলো মুসলিম রাষ্ট্রসমহকেই 
আঞ্জাম দিতে হবে | তবে দীনী সংগঠন ও 
প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ইসলামী দলগুলো যদি 
পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে এসব 
উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহযোগিতার হাত 
বাড়িয়ে দেয় তাহলে পরিস্থিতি অনেক 
দ্রুত পরিবর্তন হবে বলে আশা করা যায় । 
হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার 
আমীন । 


১ আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস 
সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ 
হি. _ ১৯৯০ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৪৮৩, 

হাদীস: ৫৬৬৬, হযরত জাবির ইবনে 


মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 

খ. ২, পৃ. ২১০, হাদীস: ২০১০ 

* আল-কুরআন, সুরা আাল-হজ, ২২:৩৯-৪০ 

* আল-কুরআন, সরা আল-আনফাল, ৮:৬১ 

৫ আল-কুরআন, সরা আন-নিসা, ৪:১২৮ 

৬ আল-কুরআন, সুরা আাল-হজরাত, ৪৯:৯ 

" আল-কুরআন, সর আালে ইমরান, ৩:১৫৯ 

* মুসলিম, ত্াস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ১৪১৪, হাদীস: ১৭৮৭ 
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প্রাকবকথন 

সন্দেহাতীতভাবে বর্তমান যুগের সবচেয়ে 
কঠিন সমস্যা হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহর 
বাস্তবতাকে যথাযথভাবে বোঝে ওঠা । 
আর এ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে শরীয়ত, 
চিন্তা, বুদ্ধি, জ্ঞান এবং বস্তনিষ্ঠতার 
আলোকে সবচে" সুন্দর পথ হলো 
সীমালজ্ঘন ও বাড়াবাড়ির পথ ছেড়ে 
“ওয়াসাতিয়্যাহ' তথা মধ্যপন্থা অবলম্বন 
করা। কারণ, মধ্যপন্থা অবলম্বন করা 
এমন এক শরীয়সমর্থিত পন্থা, যার উপর 
নির্ভর করে সমূহ কল্যাণ । এরই উপর 
দীড়িয়ে থাকে মুসলিম উম্মাহর এতিহ্য ও 
মর্যাদার গগনচুম্বী মিনার ৷ কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, আমাদের চিন্তাগত অগ্রগতির 
টউলটলায়মানতা প্রচণ্ড আকার ধারণ করে 
চলছে, যা কখনো মোড় নিচ্ছে অযৌক্তিক 
বাড়াবাড়ি ও অন্ধ গৌড়ামির দিকে, কখনো 
বা পথ নিচ্ছে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের 


ইতিহাসের চিন্তানৈতিক ও সাংস্কৃতিক 


অঙ্গনে বিকৃতি ছড়ায়, সৃষ্টি করে 
তালগোলপাকানো বিভ্রান্তি। এর চেয়ে 
ধর্মের নামেই । অধিকাংশ সীমালজ্ঘনকারী 
প্রকৃত অর্থে পথভ্রষ্ট হলেও তারা নিজেদের 
মনে করে ধর্মের ব্যাপারে অতিনিষ্ঠাবান । 
মনে করে, তারা ধর্ম ও সমাজের জন্য শুধু 
কল্যাণই চায়। উপরন্ত তাদের বদ্ধমূল 
ধারণা হলো, সমাজে সীমালজ্ঘিত ও 
কষ্টরপন্থী চিন্তাধারার প্রচলন ও প্রয়োগের 
মাধ্যমে তারা পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান 
প্রতিষ্ঠা করছে । আর এ দাওয়াতী কার্যক্রম 
পরিচালনা করার জন্যই তো আল্লাহ 
তাদেরকে নির্বাচন করেছেন পৃথিবীর 
বুকে | অন্যদের বিরুদ্ধে তাদের হামেশাই 
অভিযোগ, তারা আল্লাহর দীনকে সাহায্য 
করার ব্যাপারে চরমভাবে উদাসীন । 


দিকে । সঙ্গত কারণে আজ ভুল বোঝাবুঝি 
ও ভ্রান্ত উদ্যোগকে শুধরে নেবার জন্য 


গভীরভাবে চিন্তা করার সময় এসেছে । 
আজকের মানবসমাজের অন্যতম 


নেতিবাচক দিক হলো, কোনো বিষয়ে 
সীমালজ্ঘন বা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি । 
কারণ, এ বাড়াবাড়ির ফলে সমাজে নেমে 
আসে ধ্বংস আর অনাচারের বজ্রবাণ, যার 
আগুনে দগ্ধ হতে থাকে পুরো মানবজাতি, 
বিশেষ করে মুসলিম জাতি । 

বাড়াবাড়ির পথ অবলম্বন করে সম্পন্ন বা 
সম্পন্নমান যেকোনো কাজই মানব- 


তাদের ধারণা মতে “সৎ কাজের আদেশ 
এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ'-এর 
গুরুদায়িতৃটা মুসলিম জাতিকে অবশ্যি 
পালন করতে হবে ৷ তার জন্য প্রয়োজন 
হলে যাবতীয় অবৈধ পন্থাও অবলম্ব করা 
হবে; তবু এ দায়িত্ব তাদের পালন করতে 
হবে এবং সকল মানুষকে ফিরিয়ে আনতে 
হবে ইসলামের “সুশীতল ছায়াতলে" । এ 
বিষয়ে তারা বড্ড চটকদার ব্যাখ্যাও দীড় 
করে । কিন্তু তারা বেমালুম ভুলে বসছে 
যে, প্রকৃতপক্ষে তারাই কবীরা গোনাহের 


অতলে তলিয়ে যাচ্ছে । অথচ তারা মনে 
করছে, তারা সুকর্ম করে চলছে। 

সঙ্গত কারণেই আজ চিন্তাবিদ ও দায়ীদের 
বড় কর্তব্য হয়ে দীড়িয়েছে, তারা যেন এ 
বিকারের প্রতিকারকল্পে গভীরভাবে চিন্তা 
করেন এবং এর জন্য বড় অংকে সময় 
বরাদ্দ করেন । চিন্তা করা দরকার, এ 
ব্যাধিতে যারা আক্রান্ত তারাও তো 
মুসলমান, কল্যাণের আশায় তারা তা 
করছে, অথচ তারা ভ্রান্তির বেড়াজালে 
আটকে পড়ে আছে । 

লক্ষণীয় যে, এ ব্যাধির চিকিৎসা করতে 
হলে ব্যাধিটির প্রভাব-পরিধি ও 
ক্রামকতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা 
থাকতে হবে । না হয়, এ ব্যাধি থেকে মুক্ত 
যারা তারাও অযৌক্তিভাবে অভিযুক্ত হয়ে 
পড়বে, যা হবে নিতান্তই জুলুম ও 
অনধিকারচর্চা । সেই সাথে জানতে হবে, 
মানুষের চিন্তায় ও সমাজে এ ব্যাধি কেন 
এবং কীভাবে সৃষ্টি হয়ঃ জন থেকে 
জনান্তরে, সমাজ থেকে সমাজান্তরে এর 
কুফল কী? জানতে হবে এর যুগোপযোগী 
চিকিৎসা কী? শরীয়তেরই বা বিধান কী? 
সঙ্গত কারণেই “ওয়াসাতিয়া' তথা 
মধ্যপন্থার মসৃণ পথই মুসলিম উম্মাহর 
সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব অক্ষু্ন রাখার ক্ষেত্রে 
আলোর মিনারারূপে কাজ করতে পারে । 
আর তা ফলপ্রসূ হবে ওয়াসাতিয়্যাতের 
ভাষা, ভাবনা, পদ্ধতি ও মাপকাঠি 
যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে পারলে । 
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আর তা হতে পারে শরীয়তের অকাট্য 


“কুরআনের অনুসারীরা তাতে অতিরি জনও 


বিধানাবলি এবং যুগচাহিদার আলোকে 
একটি প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভি নির্মাণের জন্য 
বিভিন্ন পেশা-শ্রেণির আলেম ও দায়ীদের 
সুসংহত এঁক্য গড়ে তোলার মাধ্যমে । 


করে না, কঠোরতাও করে না 1” 
পরিভাষায় সীমালজ্ঘনকে বিভিন্নভাবে 
সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। শরীয়তের 
মাপকাঠিতে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা হলো: 
সঠিক 


সেই সঙ্গে এমন একটি প্রাটফরম নিশ্চিত 
করতে হবে যা দৃঢ় এক্য ও পরস্পর 
কাছাকাছি অবস্থান তৈরি করতে পারে, 


শরীয়তসমর্থত কোনো কাজে 
সীমাটিকে লঙ্ঘন করা । আর এ লঙ্ঘন 


মতোবিরোধের নিয়ম নির্ণয় করতে পারে 
এবং সাংস্কৃতিক অংশীদারত্বের পরিধিকে 
ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করতে পারে । 
সর্বোপরি যে প্রাটফরম একটি বিশুদ্ধ 
ন্যায়সঙ্গত মানবিক সমবায়িতা প্রতিষ্ঠা 
করতে পারে, যা নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা 
করেও একটি ইতিবাচক প্রক্রিয়ার দাবি 
সমন্থিতভাবে পূরণ করতে পারে । 

উপর্যুক্ত বক্তব্যের মৌলিক দুটি দিক 
রয়েছে: সীমালজ্ঘন ও মধ্যপন্থা অবলম্বন । 
বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা সীরাতের রসুলের 
আলোকে দেখাতে চেষ্টা করব যে, 
চিরশান্তি ও মুক্তির দূত হজরত মুহাম্মদ 
(সা.) সীমালজ্বনের কী সংজ্ঞা দিয়েছেন 
এবং কীভাবে তিনি সীমালজ্ঘনের নিন্দায় 
একের পর এক হাদীস বর্ণনা করে 
গিয়েছেন । এতে করে আমরা 
সীমালজ্বনের মতো নিন্দনীয় বিষয়টিকে 
নিজেদের জীবন, কর্ম ও ধর্ম থেকে 
বঝেঁটিয়ে বের করে মধ্যপন্থার সোনালী 
পথটি ধরে চলতে সক্ষম হব । 


সীমালজ্ঘনের অর্থ ও সংজ্ঞা 

কুরআন-হাদীসের ভাষায় সীমালজ্ঘনকে 
বলা হয় 43 | কুরআন-হাদীসে শব্দটি 
বিভিন্ন অর্থে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে । 
শব্দটির গুরুত্বপূর্ণ একটি অর্থ হচ্ছে যো 
আমাদের আলোচনার জন্য প্রয়োজন) 
শরীয়তের সুনির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করা । 


যেমন কুরআনে আছে, 
-৮৯0স৬ 
“তোমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি কর না ।”১ 
হাদীসে আছে, 

.33 3200 এ) 
“ধর্মবিষয়ে বাড়াবাড়ি থেকে বেচে থাক 1২ 
আরেক হাদীসে আছে, 
এ] খু এ ৬ 2৬ ও 
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মাধ্যমে, অথবা কাজটিকে এমন স্তরে নিয়ে 
যাওয়ার মাধ্যমে যে স্তরে নিয়ে গেলে 
শরীয়তের কাজটি প্রজ্ঞাবান 
আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে চলে যায় । কারণ, 
সত্য তো বলা হয় অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি 
এবং চরম অবহেলার মাঝখানের 


জিনিসটাকে | 
ইমাম আবু সুলাইমান আল-খত্তাবী (রেহ.) 
আল-উযলা নামক গ্রন্থে ইবনে আবু 
কম্মাশ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 
এটি ডেড পু আত 246 25 ৩০৪ 
9 ৫ এ 5৩৯9৮9০% 
6৪ 96620 এ 
“হযরত আয়িশা (রাষি.) থেকে রি 
তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাআলা নিজের 
বান্দাকে যেকোনো কাজের আদেশ দেন, 
সেখানে শয়তানের দুটি প্রবল ইচ্ছা থাকে: 
হয় সে কাজটিকে চরম বাড়াবাড়ির দিকে 
নিয়ে যাবে, না হয় চরম শিথিলতার দিকে 
নিয়ে যাবে ৷ উভয়ের যেকোনো একটিতে 
কামিয়াব হতে পারলে সে (শয়তান) ক্ষান্ত 
হয় |” 
যা হোক, ধর্মে গুলু মানে শরীয়তের সীমার 
বাইরে কিছু বৃদ্ধি করা । শরীয়সমর্থত 


(১ ০ 43314 15) 0 0 6) 
26 5 49 2 
5 পে লতি 5 ০৪৩ 
“তাদের কী হলো যারা এ-কথা সে-কথা 
বলে । অথচ আমি (নফল) রোজাও রাখি, 
আবার রোযাহীনও দিন কাটাই । আমি 
নামায পড়ি, ঘুমও যাই। আমি 
বিবাহবন্ধনেও আবদ্ধ হই। যে আমার 
সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল সে আমার 
উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নয় 1” 
শুধু তাই নয়, বরং রসুল সো.) তো এমন 
সম্প্রদায়েও আবির্ভাবের স্‌ 
দিয়েছেন যারা কঠোরভাবে সীমালজ্ঘন 
সৃষ্টি করবে । যেমন_ হযরত আবু সাঈদ 
আল- খুদরী (রোযি.)-এর হাদীসে, রয়েছে, 
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সীমার বাইরে বৃদ্ধি করলে তাকে গুলু”, 


“এমন সময় ঘন শ্বশ্রু, উথ্থিত চোয়াল, 


আর সীমার চেয়ে কম করলে তাকে বলা 
হয় শিথিলতা (১:১5) । 


ইসলামে সীমালজ্ঘনের উৎপত্তি 
ইসলামে সীমালজ্ঞনের মূল বীজ তো 
রোপিত হয় রসুল (সা.)-এর যুগেই ৷ এর 
উদাহরণ হিসিবে পেশ করা যায় সেই তিন 
ব্যক্তির কথা যারা রসুল (সা.)-এর 
ইবাদতের কথা জিজ্ঞাসা করল এবং নবী 
হিসেবে তার ইবাদতকে তারা কম মনে 
করল । পরে রসুল (সা.) এ বিষয়ে তার 
বক্তব্য পরিস্কার করলে তারা নিজেদের 
ধারণা সম্পর্কে অনুতপ্ত হয়। যেমন-_ 
হাদীসে এসেছে, 


কোটেরাগত চোখ, উচ ললাট এবং মুগ্তিত 
মাথাবিশিষ্ট এক লোক এসে বলল, হে 
মুহাম্মাদ, আল্লাহকে ভয় করুন। তিনি 
বললেন, আমিই যদি আল্লাহর অবাধ্যতা 
করি, তা হলে বল, কে তার আনুগত্য 
করে? তিনি (আল্লাহ তাআলা) আমাকে 
পৃথিবীবাসীর জন্য বিশ্বস্ত সাব্যস্ত করে 

ন। অথচ তোমরা আমাকে 
বিশ্বস্ত মনে করছ না। (এ ব্যক্তির ধৃষ্টতা 
দেখে) উপস্থিতদের একজন রসুল (সা.)- 
এর কাছে অনুমতি চাইলেন তাকে হত্যা 
করার জন্য । লোকের ধারণা যে, 
অনুমতিপ্রার্থনাকারী হজরত খালেদ বিন 
ওয়ালিদ হবেন। কিন্তু তিনি নিষেধ 
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করলেন । সে ব্যক্তি চলে যাওয়ার পর 


শরীয়তের নির্ধারিত গণ্ডি লঙ্ঘন করা । 


রসুল (সা.) বললেন, “এ ব্যক্তির রসে 


এরা অবশ্যি এ অপরাধে অপরাধী 


এমন কিছু লোক জন্য গ্রহণ করবে, যারা 
কুরআন তেলাওয়াত করবে, কিন্তু কুরআন 
তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। 
তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে দূরে সরে 
যাবে, যেরকমভাবে তীর (তীর) নিক্ষিপ্ত 
পশড থেকে পার হয়ে যায়। তারা 
মুসলমানদেরকে হত্যা করবে এবং 
প্রতিমাপূজারীদেরকে ছেড়ে দেবে | আমি 
যদি তাদেরকে পেতাম, তা হলে 
এমনভাবে তাদেরকে হত্যা করতাম, 
যেমনভাবে হত্যা করা হয়েছিল আদ 
জাতিকে 1৮৬ 

তবে বাস্তব জীবনে গুরুতরভাবে 
সীমালজ্বনের ইতিহাস শুরু হয় মূলত 
খারিজী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব থেকে । 
খারিজী সম্প্রদায় হলো যারা হযরত আলী 
(রাষি.)-এর সাথে বিদ্রোহ করেছে । ইমাম 
নববী (রহ.) তাদের পরিচয় দিয়েছেন 
এভাবে, 

১৪ 6 ৬ 0 9 ৩১ (৫ 


বেতনে 


না ০১ টা ঁ 4049 586 886 0 
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৮৮] 
'খারিজী হলো বিদআতীদের একটি দল 
যারা মনে করে, কবীরা গোনাহ করলে 
কাফির হয়ে যায় এবং কবীরা গোনাহে 
লিপ্ত ব্যক্তিকে চিরদিন জাহান্নামে থাকতে 
হবে । আর এ কারণেই তারা ইমামদের 
নিন্দা করে এবং তাদের সাথে জুমুআ ও 
জামায়াতে হাজির হয় না”? 


খারিজী সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা হযরত 


5355 ১3 এ ঁ 


খারিজী সম্প্রদায়ের পর এসেছে “সাবিয়া” 


25551712215 50 ৫5121. 2 2৮৫2৫% 1 ্ 
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গোষ্ঠী ৷ সাবিয়া মানে আবদুল্লাহ ইবনে 
সবার সাথে সংশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি দল 
এ আবদুল্লাহ ইবনে সবা-ই সর্বপ্রথম 
ইসলামে নাস্তিকতার আগুন জ্বালিয়ে দেয় 
তাও আবার হযরত আলী (রাযি.)-কে 
নিয়েই । সে দাবি করেছে, হযরত আলী 
(রাষি.) ইলাহ তথা উপাস্য । এ সুত্র ধরেই 
সাবিয়া সম্প্রদায় মনে করে, হযরত আলী 
(রাযি.) জীবিত, তিনি নিহত হননি । তার 
ভেতর ইলাহত্বের কিছু অংশ রয়েছে । তার 
উপর কারো নেতৃত্ব বৈধ নয়। তিনি 
মেঘের রূপ ধরে আসেন আমাদের কাছে । 
বজ্র হলো তার আওয়াজ । বিজলী হলো 
তার লাঠি । তিনি শীঘ্রই জমিনে অবতীর্ণ 
হবেন । তখন পৃথিবী ভরে ওঠবে ন্যায়ে, 
এখন যেমনিভাবে ভরে গেছে অন্যায়ে । 
সীমালজ্ঘনের চিন্তাটা বর্তমান যুগে 
মারাতকভাবে বেড়ে গেছে । আর এরই 
আলোকে বহু ইসলামী দলের উৎপত্তি 
ঘটেছে । এসব দলের কেউ কেউ 
উগ্রপন্থাকে দিনবদলের হাতিয়ার হিসেবে 
গ্রহণ করেছে । 


সীমালজ্ঘনের বিধান 
চিন্তা ও কর্ম উভয় ক্ষেত্রে ইসলাম 
সীমালজ্ঘনকে কঠোরভাবে নিষেধ 
করেছে । এর পেছনে অসংখ্য প্রমাণ 
রয়েছে । হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
০ চা 9৩ ৩5 এ 6৮205 144 
১2305 
“ধর্মে সীমালজ্ঘন থেকে সাবধান! কারণ 


আলী (রাধি.)-এর যুগের সাথে সীমাবদ্ধ 
নয় । বরং তাদের ধারাপরম্পরা দাজ্জালের 
আবির্ভাব পর্যন্ত প্রলম্বিত হবে ।” কারণ 
হযরত আলী (রাি.)-এর যুগে তার 
বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করেছিল, তারাই শুধু 
খারিজী বিষয়টা মূলত এমন নয়; বরং 
খারিজী সম্প্রদায়ের চিন্তা-চেতনা যারাই 
পোষণ করবে তাদেরকেই খারিজী 
আখ্যায়িত করা যাবে । কিন্তু সম্প্রদায়টির 
পরিচয়দানে যুগের কথাটা বলতে হয়েছে 
সম্বোধিত ব্যক্তিদের বোঝার সুবিধার্থে । 

খারিজী সম্প্রদায় ও সীমালজ্বনের মাঝে 
সম্পর্কসূত্র হলো, সীমালজ্ঘন মানে 


তোমাদের আগে যারা ধ্বংস হয়েছে, তারা 
ধর্মে কারণেই ধ্বংস 
হয়েছে ১০ 
ইমাম মুসলিম (রহ.) বর্ণনা করেছেন, 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
80016745220 15) 
“সীমালজ্ঘনকারীরা ধ্বংস হয়েছে । কথাটি 
তিনি ৩বার বললেন |, 
সহীহ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম 
নববী রেহ.) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় 
বলেছেন, 


“অর্থাৎ যারা অতিরঞ্জণ করে এবং কথায় ও 
কাজে সঠিক সীমালজ্ঘন করে, হাদীস 
থেকে তারাই উদ্দেশ্য 1২ 

ইমাম আবু ইয়া'লা নিজের মুসনদে বর্ণনা 
করেছেন, হযরত আনাস ইবনে মালিক 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, 


ঘি 5 মি 71051)848 
এ ৫28 
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453500901৮2 215 
“তোমরা নিজেদের ওপর কঠোরতা 
আরোপ কর না । আর তা হলে তোমাদের 
ওপর আরো কঠিন কঠোরতা চাপিয়ে 
দেওয়া হবে। তোমাদের আগে এক 
সম্প্রদায় ছিল যারা নিজেদের ওপর 
কঠোরতা করেছে । ফলে তাদের ওপর 
আরো ভীষণ কঠোরতা চাপিয়ে দেওয়া 
হয়েছে । আর এদেরই অবশিষ্টাংশ এখন 
গির্জা ইদ্যাদিতে মাথা গুঁজে আছে 1১৩ 
ইমাম বুখারী (রেহ.) সহীহ আল-বুখারীর 
শিষ্টাচার অধ্যায়ে হযরত আয়িশা (রাষি.)- 
এর বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, 


8 পি ডিও 
২ তু ৩৪৫৫৭৮৪ 
রি ০8৮ রি এ এপ গা 
(24 2 
“একসময় আল্লাহর রসুল (সা.) কোনো 
একটি কাজ করে তা অন্যদেরকেও 
(তাদের সুবিধার্থে) করার অনুমতি 
দিলেন । কিন্তু কিছু লোক তা থেকে বিরত 
থাকল । এ খবর তার কাছে পৌছামাত্র 
তিনি সমেবত লোকদের সামনে ভাষণ 
দিলেন । (ভাষণে) আল্লাহর প্রশংসা করার 
পর তিনি বললেন, “কিছু লোকের কী 
হলো? তারা এমন কাজ থেকে বিরত 
থাকছে, যা আমি নিজে করি । আল্লাহর 
কসম! আল্লাহ সম্পর্কে আমি তাদের চেয়ে 
অনেক বেশি জানি এবং আল্লাহকে তাদের 
চেয়ে অনেক বেশি ভয়ও করি ।”৯* 
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সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


সহীহ আল-বুখারী শরীফের বিখ্যাত 
ব্যাখ্যাকার হাফিয ইবনে হাজার আল- 
আসকলানী (রহ.) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা 
করতে গিয়ে বলেন, 
না 4০1 ৩৪5 51152% 2 ও 
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'আল্লাহর রসুল (সা.) তাদেরকে 
তাৎক্ষণিকভাবে সতর্ক করার কারণ হলো, 
তারা রসুলের কৃত কাজ থেকে বিরত 
থেকেছিল এই ভেবে যে, বিরত থাকাটা 
আল্লাহর কাছে অধিক নৈকট্যলাভের কারণ 
হতে পারে 1১৫ 


সীমালজ্ৰনের প্রকার ও ক্ষেত্র 
আলোচনার সুবিধার্তে আমরা 
সীমালজ্ঘনকে মৌলিক দু'ভাগে ভা 
করতে পারি । 

এক: ধর্মে সীমালজ্ঘন, 

দুই: জীবনে সীমালজ্বন । ধর্মে সীমালজ্ঘন 
শুরু হয় প্রথমত আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা- 
চেতনায় সীমালজ্ৰনের মাধ্যমে । তারপর 
শুরু হয় আচরণে ও জীবনের বাস্তব 
অঙ্গনে । ধর্মে সীমালজ্ঘনের গুরুতৃপূর্ণ 
প্রকারগুলো হলো: 

১. আকীদায় সীমালজ্ঘন, 

২. সাধারণ আমল-ইবাদতে সীমীলজ্ঘন, 
৩. ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানে সীমালজ্ঘন । 
চিন্তা ও ধারণগত দিক দিয়ে আকীদায় 


পর 22966 05%শু 254 ঠা 

64344 (28৩ 
“জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহরই 
নিমিত্ত । যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে 
উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে 
যে, আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যেই 
করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর 
নিকটবর্তী করে দেয় ।”১৬ 


অধিকাংশ আরব আকীদা বিষয়ে 
অতিরঞ্জন করেছে । তাদের কেউ কেউ 
উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে প্রতিমা ও 
মুর্তিকে ৷ কেউ কেউ পুজা করেছে আগুন । 
কেউবা পূজা করেছে সূর্য ও নক্ষত্র । অথচ 
তারা সবাই স্বীকার করত যে, একমাত্র 
আল্লাহই হলেন ইলাহ । কিন্তু তারা 
এসবের পুজা করত আল্লাহরই 
সন্তুষ্টিলাভের আশায় । এভাবে তারা 
নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যদেরও 
করেছে পথভষ্ট | 

ইমাম আবুল হাসান আল-মাওয়ারদী 
(রহ.) রসুল (সা.)-এর কর্মের বৈশিষ্ট্য 
বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, “তিনি (রসুল) 
নিজের শরীয়তের ক্ষেত্রে নাসারাদের 
অতিরঞ্জন এবং ইহুদীদের শিথিলতাপ্রদর্শন 


ইবাদত আদায়ের ক্ষেত্রেও অতিরঞ্জন 
প্রতিফলিত হয়। ফলে দেখা যায়, 


শরীয়তের কাজিফিত সীমার বাইরে গিয়ে 
কিছু মানুষ এমনভাবে ইবাদত করে যাতে 
নিজেরা অতীব কষ্টের ভেতর পতিত হয় । 
শুধু তাই নয়, কখনো কখনো তাদের 
এসব অতিরঞ্জনে, মনে হয়, তারা 
শয়তাননির্দেশিত পথই অনুসরণ করে 


চলছে । অথচ আল্লাহর রসুল (সা.) 
ইবাদতে অতিরঞ্জন করা থেকে 
কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন, 
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“হযরত আনাস ইবনে মালিক (রোধি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) (মেসজিদে) 
প্রবেশ করে দেখতে পেলেন, দুটি স্তস্তের 
মাঝে একটি রশি টাঙানো রয়েছে । তিনি 
জিজ্ঞাসা করলেন, এ রশিটি কী কাজের 
জন্য? তারা উত্তরে বললেন, এটি 
জায়নাবের | তিনি যখন (ইবাদত করতে 


থেকে সরে এসে একটি সত্যসুন্দর 
মধ্যপন্থা বেছে নিয়েছেন। যে কোনো 


করতে) অবসন্ন হয়ে পড়েন, তখন এটির 
সাথে নিজেকে বেঁধে দেন। নবী (সা.) 


বিষয়ে মধ্যপন্থাই শ্রেয় । কারণ সেটিই 


সীমালজ্ঘন মানে অতিরঞ্জন করা | যেমন 


চরমপন্থা ও শিথিলতার মাঝামাঝি | 


বললেন, না, ওটা খুলে ফেল । তোমাদের 
যে কেউ ইবাদত করবে মনে প্রফুল্র অবস্থা 


নৃহ (আ.)এর জাতি অতিরঞ্জন করেছে 
একদল সৎ লোকদের ব্যাপারে । সৎ 
লোকদেরকে তারা ইলাহ তথা উপাস্য 
সাব্যস্ত করেছে । আর এরই সূত্র ধরে শুরু 
হয়েছে ইবাদতে সীমালজ্ঘন। তারা সৎ 
লোকদের পুজাও করেছে । তেমনিভাবে 
ইবরাহীম (আ.)-এর জাতিও সীমালজ্ঘন 
ধারণার ক্ষেত্রে। তারা চাদ-সূর্য-নক্ষত্রের 
রষ্টাকে পূজা না করে সেগুলোকে পূজা 
করা শুরু করে দিয়েছে । 

আকীদা বিষয়ে সীমালজ্বন পৃথিবীর বুকে 
ধারাবাহিকভাবেই চলে আসছে । যখনই 
কোনো সম্প্রদায় আকীদার ক্ষেত্রে 
সীমালজ্ঘন করেছে, সাথে সাথেই আল্লাহ 
আকীদা শুদ্ধ করে দেওয়ার জন্য | যেমন 
আরবরা যখন উপাস্য সম্পর্কে অতিরঞ্জন 
করে এ কথা বলা শুর করল যে, 


সুতরাং সঠিক সীমা লঙ্ঘন করার মধ্যে 


বিরাজ করা পর্যন্ত । যখন ক্লান্ত হয়ে যাবে 


কোনো কল্যাণ ও বুদ্ধিম্তা নেই । রসুল 
(সা.) বলেছেন, 
12৫ এ 45854517556 এ 2001 


.08৩০ তু 


তখন যেন বড়ে পড়ে । এবং হযরত 
আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমার কাছে বন আসাদের এক 
মহিলা উপস্থিত ছিলেন, ঠিক সে সময় 
আল্লাহর রসুল আমার কাছে আগমন 


“নিশ্চয় এ দীন বড়ই সুদৃঢ় ৷ তাতে খুব 
নম্রভাবে প্রবেশ কর। নিজের কাছে 


করলেন । তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ 
মহিলা কে? আমি বললাম, তিনি অমুক 


আল্লাহর ইবাদতকে অপ্রিয় করে তুল 
না।”১? 


আকীদার ক্ষেত্রে যেমন- মানুষ সীমালজ্ঘন 
ইবাদতের ক্ষেত্রেও । এমন মানুষও আছে 
যারা ইবাদতের অর্থ বুঝতে এবং বোঝাতে 
অতিরঞ্জন করে । ফলে শরীয়ত সমর্থন 
করে না এমন দৃষ্টিভঙ্গিও তারা ইবাদত 


মহিলা, তিনি রাতে ঘুমান না। তার 
নামাজের কথা উল্লেখ করা হলে তিনি 
বললে, (এসব কথা) রেখে দাও । 
সাধ্যানুযায়ী আমল করাই তোমাদের 
কর্তব্য ৷ কারণ, আল্লাহ তাআলা (সওয়াব 
দানে) বিরক্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা 
বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড় 1৯৮ 


কিছু মানুষ নিজের ওপর এমন কাজ বা 


সম্পর্কে পোষণ করে এবং তা প্রচারও 


ইবাদত জরুরি করে নেয়, যা আল্লাহপাক 


করে। দৃষ্টিভঙ্গির অতিরঞ্জনের ফলে 


তার জন্য জরুরি করেননি । যেমন হালাল 
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সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


জিনিসকে নিজের ওপর হারাম করে 


নবী (সা.) ইবাদতে ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি 


নেওয়া, পুরো রাত বা অধিকাংশ রাত 


ও অতি বাড়াবাড়ি থেকে বাচার উপায় 


নামাজে কাটিয়ে দেওয়া, কিংবা অধিক 
নফল ইবাদতের জন্য সংসার ত্যাগ করা 
ইত্যাদি । 

রসুল (সা.) এসব রোগের যুগোচিত 
চিকিৎসা বাতলে দিয়েছেন। হযরত 
আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) বর্ণিত এক 
হাদীসে আছে, 


শু পে ঢ ৬১ ৫1 ৮৪ 296 ঞঞ 
ছে ৪ এ পে ক ৬5585 
এ 9 পা 55 ১৯ এডি 2 58 
54214 ৩ ৪5 ৬ নিশি এ ৫০৯ 
(১:১2 555 এ বু 5 এ এ 
এ 
:পঞ ০ ৭৯ ও 8১27755 ্ 
্া 9 ] ০44 টি ক না 
39০ উন এ ডিও ০1০৫ 
১6 ০8 ১৫ ০ (595 4875 4০5 


1245122 
“তিনজন ব্যক্তি নবী (সা.)-এর ইবাদত 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য তার স্ত্রীদের 
বাড়িতে আসল । যখন তাদেরকে এ 
ব্যাপারে খবর দেওয়া হলো, তারা তা কম 
মনে করল । তারা বলল, নবীর সাথে 
আমাদের তুলনা হয় না। তার আগ-পরের 
সব গুনাহ তো ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। 
তাদের একজন বলল, আমি পুরো রাত 
নামাজ পড়তে থাকব । আরেকজন বলল, 
আমি পুরো বছর রোজা রাখতে থাকব, 
কখনো রোজা ছাড়ব না । তৃতীয়জন বলল, 
আমি নারীদের থেকে দূরে থাকব, কখনো 
বিবাহ করব না । হঠাৎ নবী (সা.) কোথা 
থেকে এসে উপস্থিত । তিনি বললেন, 
তোমরাই নাকি এসব কথা বললে? তা 
হলে শুন, আমি তোমাদের চেয়ে অনেক 
বেশি ভয় করি আল্লাহকে এবং তোমাদের 
চেয়ে আমি বহুগুণে পরহেজগার । কিন্তু 
আমি রোজা রাখি আবার ছেড়েও দিই । 
নামাজ পড়ি, ঘুমও যাই । বিবাহও আমি 
করি । সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সে আমার 
উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নয় 1৯ 


বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেছেন, 
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055৬ 
হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী সো.) বলেছেন, “নিশ্চয় দীন 
সহজ-সরল । দীন নিয়ে যে ব্যক্তি 
বাড়াবাড়ি করে, দীন তার ওপর বিজয়ী 
হয় । সুতরাং মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং 
(মধ্যপন্থার) নিকটবর্তী থাক ৷ আশান্বিত 
থাক | সকাল-সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশে 
(ইবাদতের মাধ্যমে) সাহায্য চাও 1২০ 


“তোমাদের কেউ যেন বনী কুরাইযা ছাড়া 
অন্যকোথাও নামায না পড়ে ।” ঘটনাক্রমে 
পথের মধ্যে আসরের নামাযের সময় হয়ে 
যায় । এবার মতবিরোধ সৃষ্টি হয় তাদের 
মাঝে । কেউ কেউ বলল, আমরা বনু 
কুরাইযায় গিয়েই নামায পড়ব । আবার 
কেউ কেউ বলল, আমরা এখানেই নামায 
পড়ে ফেলব । (নামাযের আগে পৌছতে 
না পারলেও ওখানে গিয়েই নামায পড়তে 
হবে) এরকম বোঝানো হয় নি। পরে 
পুরো ঘটনা রাসুলের কাছে বর্ণনা করা 
হলে তিনি কোনো পক্ষের সাথে কঠোরতা 
করেন নি ।” 

রান্না করে, খায় কিন্তু অল্পই ৷ খেতে না 
পেরে শেষে দামী খাবারগুলোর জায়গা হয় 
ডাস্টবিনে । আবার এমন মানুষও আছে, 


ইমাম ইবনে আবু নসর আল-হুমাইদী 
(রহ.) তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ্ে লিখেছেন, 562) 
মানে মধ্যপন্থা, যাতে চরমপন্থা ও 
শিথিলতা নেই । আনুগত্যের জন্য এটাই 
বেশি সুবিধাজনক । আর 2520 মানে 
সঠিক নিয়মে করা 1৯ 

“মতানৈক্যপূর্ণ হলেই অস্বীকার করা যায় 
না_এ মূলনীতির আলোকে যদি 
মুসলমানরা অন্যদের মতবিরোধপগ্তলোকে 


যারা খাওয়ার লোভ সামলাতে না পেরে 
পেটের ধারণক্ষমতার বাইরে খেয়ে ফেলে, 
যা শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতির 
কারণ হয়ে দীড়ায় । 
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দেখে, তা হলে মতবিরোধের ঝগড়া 
অনেকাংশেই কমে যাবে । সকলে 


“হযরত মিকদাম ইবনে মা'দী কারিব 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 


পরস্পরের কাছাকাছি আসতে পারবে । 


রসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, “মানুষ 


তখন আর বিদ্যমান চরম অবস্থা থাকবে 
না। 

মতবিরোধ-নীতিতে রসুল (সা.)-এর 
সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করাই সবচেয়ে 
নিরাপদ । এ বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট 
উদাহরণ, যা সহীহ আল-বৃখারী ও 
মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে ওমর (রাি.)-এর সুত্রে, তা হলো, 
আহ্যাব যুদ্ধ থেকে ফিরে রসুল (সা.) 
আমাদের বললেন, 

০4212 18 | 7220 4 তু ২ 
4 4৩ ০829] 35০০0 (এ 29 
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সবচেয়ে নিকৃষ্ট যে পাত্র পূর্ণ করে, তা 
হলো পেট । মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারে 
এরকম কয়েক লোকমাই মানুষের জন্য 
যথেষ্ট । তার চেয়ে যদি বেশি প্রয়োজনও 
হয়, তা হলে পাকস্থলীর এক তৃতীয়াং 
খাদ্যের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানীয়ের 
জন্য, আরেক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের 
জন্য 1৮২৩ 

আকীদা ও আমল-ইবাদতের পর এবার 
আসা যাক আমাদের বাস্তব জীবনে ও 
কর্মে সীমালজ্ঘনের আলোচনায় । আমরা 
পানাহার, বিভিন্ন খরচ, নিত্যপ্রয়োজনীয় 
দ্রব্য, ঘর-বাড়ি, পোষাক-পরিচ্ছদ 
ইত্যাদিতে কতইনা সীমালজ্ঘন করি! 
সুন্নাতে রসুলের আলোকে দেখা যাক, 
আল্লাহর রসুল (সা.) এ বিষয়ে কী কী 
দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন? 


ডিসেম্বর'১৬ -______77-) আত্তান্তহীদ ২২ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


অনেক মানুষকে দেখা যায়, যারা পানিকে 


করে, যা কিনা চরম কৃপণতার পর্যায়ে 


নামিয়ে দেওয়া হয়। কোথাও কোনো 


কোনো জিনিসই মনে করে না, সীমাহীন 
অপচয় করে পানাহারে এবং পানি 
ব্যবহারে । প্রচুর পানি তারা অকারণে নষ্ট 
করে ফেলে । অথচ দেশের বাইরের কথা 
দূরে থাক, নিজেদের দেশের ভেতরও 
খ্য মানুষ মারাত্মক পানিসংকটে 
ভুগছে । পানির অপচয়ের ক্ষেত্রে রসুল 
(সা.)-এর বাণীটা আমাদের জন্য একটি 
মূলনীতির ভূমিকা বহন করে । 


44৫ 2 তু ০০ বিরলে যা 
(5) :90 ০৮34 8 এ ০ লিও এডি ও 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনুল 
আসী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রসুল (সা.) 


পর্যবসিত হয় । আবু রাজা আল-উতারিদী 
(রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
১০ :3/০ এরও ০ ৩০৯৪ ৩৩৮০ 
ঘা 25 পিএ পা 97:48» এ। 6১53 
এ পল এটা বুঝ 
“একদা ইমরান ইবনে হুসাইন রোযি.) 
আমাদের কাছে আসলেন, যে অবস্থায় 
তার গায়ে ছিল নকশাকাটা রেশমি চাদর । 
এ অবস্থায় আমরা তাকে এর আগেও 
কোনোদিন দেখিনি, এর পরেও না । তিনি 
বললেন, রসুল (সা.) বলেছেন, “যাকে 
আল্লাহপাক নিয়ামত দান করেছেন, 
আল্লাহ চান নিয়ামতের লক্ষণ যেন নিজের 
সৃষ্টির মাঝে দেখেন 1” 


একসময় সা'দের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, 


সুতরাং মুসলমানের কর্তব্য হলো সামর্থ্য 


যখন সা'দ অযু করছিলেন । তিনি তাকে 
বললেন, “হে সা'দ! এহেন অপচয়! সাদ 


থাকলে ভালো ও দামী কাপড় পরা এবং 
এ বিষয়ে কৃপণতা না করা, যাতে করে 


বলল, অযুতেও কি অপচয় হয়? তিনি 
উত্তরে বললেন, হ্যা নিশ্চয়, এমনকি 


আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় 
হয়। মুতরিফ নিজের পিতা থেকে বর্ণনা 


চলমান নদী থেকেও যদি তুমি অযু কর 
সেখানেও অপচয় হতে পারে (যদি 
অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়) "৯৪ 
খরচে সীমালজ্ঘনের আরেকটি বড় লক্ষণ 
হলো পোশাক-পরিচ্ছদে অতিরঞ্জন । 
অকারণেই অনেকে পোশাক-ব্যবহারে 
অপচয় করে । এমনকি কিছু মানুষ তো 
সিদ্ধান্তই করে ফেলেছে যে, তারা কোনো 
কাপড় এক বছরের অধিক সময় ব্যবহার 
করবে না । তেমনিভাবে পরিধেয় কাপড়ের 
ংখ্যাতেও অনেকে অতিরঞ্জন করে । কত 
কাপড় নিজের কাছে আছে, তার হিসাবও 
জানে না। এটা নিশ্চয় কুরআন-বর্ণিত 
অপচয়ের শামিল । কিন্তু এটার অর্থ এ নয় 
যে, মানুষ পোশাক-পরিচ্ছেদের ব্যাপারে 
খুব সংকীর্ণতা দেখাবে, কৃপণতা অবলম্বন 
করবে । বরং কুরআন-প্রদর্শিত পথে মানুষ 


করেন, 

914 5৮17 8.5 5 
5৬ এ % 58 583 86 9 এ 
১৪৫92 10৫ এড বড সি ৩ 45:56 
টড এন ও ৩85 ৩ 9 ও 

৭5526 এ এ এল 


“একসময় আমি নবী (সা.)এর কাছে 


আসলাম যখন তিনি 5৫ %৪৫। পো ৯ 


মানবজাতি শুধু সম্পদ সম্পদ করতে 
থাকে | হে আদম সন্তান! চিন্তা করে দেখ, 
তোমার আসল সম্পদ তো যা তুমি খেয়ে 
শেষ করে দিয়েছ, অথবা পরে পুরাতন 
করে ফেলেছ, কিংবা 
আখেরাতের জন্য 
দিয়েছ ।”২৬ 


চাইলে সামর্থ্য অনুযায়ী একাধিক ও 
বৈচিত্র্যময় পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার 
করতে পারবে । 


ভারসাম্য রক্ষিত হয় না। এ বিষয়ে ইমাম 
শাফিয়ী (রহ.) এক কবিতায় বলেছেন, 
“ভালোবাসা ও সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে দেখলে 
কোথাও কোনো ক্রটি-ই ধরা পড়ে না। 
অথচ একটু ক্ষোভের দৃষ্টিতে দেখলে মন্দ 
ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না 1২? 
আফসোসের বিষয়, আজকাল অপরকে 
যাচাই-বিচারের কোনো মানদণ্ড নেই | যার 
যা ইচ্ছে, অপর সম্পর্কে বলে দেওয়া 
হচ্ছে । সামান্য মতপার্থক্য, মামুলী ভুল ও 
হালকা অসঙ্গতির ভিত্তিতে মানৃষ অপরের 
সম্পর্কে বড়-বড় মন্তব্য করে বসে । 
এ ব্যাধির প্রতিকারে রসুল (সো.) 
বলেছেন, 
এ. 3১৪৫ ৬৬ (9 ও বাসদ 
তি 
1৩০ এ ৩১ 
“নিজের বন্ধুকে হালকাভাবে ভালোবাস । 
কারণ, অল্পদিনের ব্যবধানে সে তোমার 
দুশমনে পরিণত হতে পারে । আবার 
নিজের দুশমনকেও অপসন্দ কর খুব 
হালকাভাবে | কারণ, সে একদিন তোমার 
বন্ধু হয়ে যেতে পারে ।*৮ 
এছাড়াও হাদীসে আরও এসেছে, 


(9৮১ ও তিক] ঠ্ 10) 
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“অতিরিক্ত প্রশংসাকারীদের দেখলে তাদের 

চেহারায় মাটি নিক্ষেপ কর 1৯ 


আল্লাহর রসুল (সা.) স্বয়ং নিজের 
প্রশংসায় উম্মতরা সীমালজ্ঘন করতে পারে 
এ আশংকায় উম্মতকে সতর্ক করেছেন, 
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ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি কিংবা আশপাশের মানুষদের 
নিয়ে অতিরজ্জরন করা আজকাল 
নিত্যনৈমত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। 


অন্যদিকে এমন ব্যক্তিও আছে, যারা 
পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে খুব 
€কীর্ণতা প্রদর্শন করে । সামর্থ্য থাকা 
সত্তেও খুব মামুলি কাপড় তারা ব্যবহার 


অতিরঞ্জন হয় প্রশংসা, নাহয় নিন্দায় । 
কারো প্রশংসা করে একেবারে তাকে 
আসমানে উঠিয়ে দেওয়া হয়, কিং 
কারো নিন্দা করে তাকে সাতস্তর জমিনে 


“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রোি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত ওমরকে 
মিষ্বারে দীড়িয়ে বলতে শুনেছেন যে, 
“আমি নবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 
তোমরা আমার প্রশংসায় সীমালজ্ৰন বা 
অতিরঞ্জন করো না। যেমনিভাবে 
খিস্টানরা ঈসা ইবনে মারয়াম সম্পর্কে 


ডিসেম্বর'১৬ ________''্ু। আত্তার্তহীদ ২৩ 
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অতিরঞ্রন করেছিল । নিশ্চয় আমি তার 
বান্দা । বরং তোমরা বলবে, আল্লাহর 
বান্দা ও রসুল [1৮ 

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সীমালজ্বনের 
চাকা পৃথিবীতে এতদূর গড়িয়েছিল যে, 
কোনো কোনো জাতি নিজেদের কোনো 
বড় ব্যক্তিকে খোদা বলতেও কুগ্ঠাবোধ 
করেনি । যেমন- হযরত নুহ (আ.)-এর 
জাতি । আবার কেউ কেউ খোদা তো 
বলেনি, তবে পবিত্রতা ও পূজার উপযোগী 
দাবি করেছে । কেউ কেউ আবার বড় 
ব্ক্তিদেরকে নবীর স্তরে নিয়ে গেছে। 
এরকম আরো অনেককিছু, যা সম্পূর্ণই 
শরীয়তবিরোধী | সেই সাথে সুস্থ বিবেকও 
তা কিছুতেই সমর্থন করে না । 


সীমালজ্ৰনের প্রতিকারের 
লক্ষ্যে কিছু প্রস্তাব 

সীমালজ্ঘনের চিকিৎসার জন্য মুসলিম 
উম্মাহকে এক্যবদ্ধভাবে চেষ্টা চালিয়ে 
যেতে হবে । তার জন্য অবলম্বন করতে 
হবে বহুমুখি পথ ও কৌশল । এ রকম 
কিছু পন্থা ও কৌশলের কথা আমরা নিচে 


মোকাবেলায় চিন্তা, দলীলের 
মোকাবেলায় দলীল'-এ নীতির আলোকে 
মাঠে-ময়দানে এবং গণমাধ্যমে 
ভারসাম্যবাদী চিন্তাধারা মানুষের সামনে 
উপস্থাপন করতে হবে । আর এ কাজটা 
হতে পারে দু'ভাবে: 

শ মূল সমস্যার সমাধান না করে 
সর্বসাধরণকে ভয়-ভীতির দিকে ঠেলে 
দেয়, এমন কোনো প্রতিকার-পদ্ধতি 
পেশ না করা । কারণ, এর ফলে চিন্তার 
মূল শেকড়টা আপন অবস্থায় থেকে 
যায়। এরকম যারা করে, তাদের 
উদ্দেশ্য মূলত চিন্তানৈতিক পরিবর্তন 
যাওয়া । এ পদ্ধতি সরকার বা জনগণ 
উভয় শ্রেণির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ । 


শুনে দুই হাজার ব্যক্তি আপন মত 
থেকে ফিরে আসে 1১ 

শ মাঠে-ময়দানে, ওয়াষে-অনুষ্ঠানে, 
সত্যপ্রচারের সুযোগ দেওয়া । সেই 
সাথে অজ্ঞতা দূরীকরণের লক্ষ্যে 
শরীয়তের মূল জ্ঞানপ্রচারের কর্মসূচী 
বাড়ানো । কারণ মানুষ শাসকের চেয়ে 
আলেমদের অনুসরণ করে বেশি। 
ইতিহাস সাক্ষী, আলেমরাই একসময় 
ছিলেন জাতির সবচেয়ে নিরাপদ দুর্গ । 
দুর্গ একই সাথে অভ্যন্তরীণ ও 
বহিরাগত অনিষ্ট ও আক্রমণ থেকে 
বাচার জন্য | 


২॥ এ রোগের চিকিৎসার জন্য মুসলিম 
উম্মাহর মাঝে সমবায় সহযোগিতা: 
সরকারি ও বেসরকারি চেষ্টাকে এক করে 
এবং আলেম ও শাসক শ্রেণীর নিষ্ঠাপূর্ণ 
কর্মোদ্যোগের মাধ্যেম এ রোগের চিকিৎসা 
করতে হবে। আলেমদেরকে শুধু 
রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য ব্যবহার 
করলে চলবে না। কোনো কাজে নিষ্ঠা 
থাকলে সফলতা তার জন্য অনিবার্ধ । এ 
দায়িত্টা একা কারো নয়, পুরো 
সমাজের ৷ 

ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, 
কোনো গুরুত্পূর্ণ কর্মে সরকারের ভূমিকার 
চেয়ে জনগণের ভূমিকাই বেশি সফল ও 
প্রভাবপূর্ণ । আলেমরা যতদিন শাসকদের 
ঘনিষ্ঠ ছিলেন, ততদিন উম্মতের অবস্থা 
ভালোই ছিল, আর যখনই আলেমরা দূরে 
সরে গিয়েছেন শাসকশ্রেণী থেকে তখন 
থেকেই উম্মতের অধঃপতন শুরু হয়েছে । 


৩] সবকিছুতে শরীয়তের দিকে 
প্রত্যাবর্তন: সীমালজ্ঘন তো মূলত গড়ে 
ওঠেছে শরীয়তের কোনো কাজকে 
ঘিরেই । সীমালজ্ঘনে শরীয়তের একটা 
দিক থাকে । সুতরাং শরীয়তের মাধ্যমেই 
তার প্রতিকার 


সীমালজ্বন চিন্তাকে খণ্ডন করার জন্য 


আমরা পূর্বসূরিদের পন্থা অবলম্বন 
করতে পারি । হযরত ইবনে আববাস 
(রাযি.)-এর ঘটনা । একসময় খারিজী 
সম্প্রদায়ের কিছু ব্যক্তি তার সাথে 


করতে হবে | সেই সাথে লক্ষ রাখতে হবে 
সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতির 
দিকটাও | 

তবে এ কথাও মনে রাখা উচিত যে, 


আলোচনা করল । তার যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য 


সীমালজ্বন মূলত সৃষ্টি হয় চিন্তা থেকে । 


ফলে সবকিছুতে শরীয়তের দিকে নজর না 
রাখলে এ রোগের চিকিৎসা করা কঠিন 
হয়ে দীড়ায় | 


৪॥ সীমালজ্ঘনকারীদের প্রতি ভালো 
ধারণা এবং তাদের সাথে ভালো 
ব্যবহার: সীমালজ্ঘনকারীদের প্রতি 
সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি দিতে হবে, তাদের 
ভালো দিকটাও তুলে ধরতে হবে এবং 
তাদেরকে শক্র নয় মিত্র ভাবতে হবে । 
তাদেরকে বোঝাতে হবে যে, তাদের 
উদ্দেশ্য ভালো হলেও চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ 
ত্রুটিপূর্ণ । পক্ষান্তরে তাদের সাথে যদি 
হরদম শক্রতা পোষণ করা হয় এবং 
বিশেষ করে আলেমরা যদি তাদের 
প্রতিপক্ষ হয়ে দীড়ান, তা হলে তারা 
কারো কথা শুনবেই না এবং নিজেদের 
চিন্তা নিয়ে পর্যালোচনা করার পথই খুঁজবে 
না । বরং তারা আগের চেয়েও বেশি বেঁকে 


বসবে । 
তাছাড়াও উগ্রপন্থীদের সাথে মুনাযারা তথা 
তর্ক-বাহাসও করা যায় । যেমন- হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) 
খারিজীদের সাথে করেছেন । শায়খুল 
ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)ও 
বিদআতীদের সাথে মুনাযারা করতেন । 
তবে এসব মুনাযারা সর্বসাধারণদের সাথে 
হতে পারবে না। হলে তা আরেক বড় 
ফেতনায় রূপ নেবে । মুনাযারা হতে হবে 
বিশেষ ব্যক্তিদের সাথে, বিশেষ করে যারা 
এ বিষয়ে সন্দেহ ও ভিন্ন মত পোষণ 
করে, তাদের সাথে । 


৫ সীমালঙ্ঘন পরিত্যাগকারীকে ক্ষমা 
ঘোষণা: সীমালজ্বনকারীরা নিজেদের 
চিন্তা ও কর্ম থেকে ফিরে আসলে 
সরকারের উচিত, তাদের জন্য সাধারণ 
ক্ষমা ঘোষণা করা । এটাই কুরআনের 
নির্দেশনা | কুফরীর মতো জঘন্য অপরাধ 
থেকে তাওবা করলেও আন্নাহ ক্ষমা করে 
দেন । চুরি-ডাকাতি, নৈরাজ্য সৃষ্টি এবং 
অহঙ্কারের মতো জঘন্য অপরাধ পর্যন্ত 
আল্লাহ তাআলা তাওবার সুবাদে ক্ষমা 
করে দেন । আল্লাহপাক বলেন, 
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'যারা আল্লাহ ও তার রসূলের সাথে 
সং্াম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি 
করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই 
যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা 
শুলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের 
হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে 
দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা 
হবে । এটি হলো তাদের জন্য পার্থিব 
লাঞ্চনা আর পরকালে তাদের জন্যে 
রয়েছে শাস্তি । কিন্তু যারা 
তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে; 
জেনে রাখ, আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু ।*২ 
উপরোক্ত অপরাধীদেরকে যদি আল্লাহ 
ক্ষমা করে দিতে পারেন, তা হলে 
সীমালজ্বনকারীদেরকে ক্ষমা করা যাবে না 
কেন? যদি তারা কৃতকর্মের ওপর অনুতপ্ত 
হয়ে ফিরে আসে এবং সীমালজ্বন ছেড়ে 
দেয় । 
ইবনে কুদামা রেহ.) বলেছেন, “তাদেরকে 
গ্রেফতার করার আগে তওবা করে নিলে 
“হদ" তথা শরীয়তনির্দেশিত শাস্তি রহিত 
হয়ে যাবে । তবে মানুষের অধিকারের 
ক্ষেত্রে যেমন কারো জান-মালের ক্ষতি 
করলে তার শাস্তি অবশ্যই ভুগ করতে 
হবে । এ বিষয়ে আলেমদের মতবিরোধ 
আছে বলে আমার জানা নেই । ইমাম 
মালিক (রহ.), ইমাম শাফিয়ী (রহ.), আবু 
সওর (রহ.)-সহ “আসহাবে রায় (সিন্ধান্ত 
দেওয়ার অধিকারী উলামা)-এর বক্তব্যও 
এটাই । এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো 
কুরআনের নিম়োক্ত আয়াত: 
ও ডি$০5 ৮ ৩ তি ৩919 ৫ ও 
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কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে 
তওবা করে; জেনে রাখ, আল্লাহ 
ক্ষমাকারী, দয়ালু 15 


বোঝা গেল, তাদের তওবা আল্লাহর কাছে 
মকবুল । তবে তারা যদি কারো জান- 
মালের ক্ষতি করে, সে ক্ষেত্রে 'কিসাস' 
(জানের বদলায় জান), “দিয়াত' রেক্তপণ) 


“মানুষের মন এ মর্মে তাকে প্ররোচিত করে 


গ্রন্থে । সুতরাং তাদের মতবাদ ও 


যে, অত্যাচারীকে ক্ষমা করে দিলে সে 


চিন্তাধারাকে খপ্তন করতে হলে জ্ঞানীদের 


আগের চেয়েও বেশি উদ্যত হবে । কিন্তু 
এ ধারণা সঠিক নয় | কারণ সহীহ হাদীসে 


সুচিন্তিত বক্তব্যের আলোকে খণ্ডন করতে 
হবে এবং সে বিশুদ্ধ চিন্তা প্রচার করতে 


রসুল (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 
15 | 99 5 ৫৩ 20৮৪ ৩] ৬১ 
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“তিনটি বিষয়ের নিশ্চয়তা সম্পর্কে আমি 
শপথ করতে পারব | একটি হলো, ক্ষমার 
কারণে আল্লাহ বান্দার সম্মানই বাড়ান 1৮5৫ 
সুতরাং বান্দার জন্য প্রয়োজন নিজের হক 
মাফ করে দেওয়া এবং আল্লাহর হক 
পুরোপুরি আদায় করার জন্য যথাসাধ্য 
চেষ্টা করা 
সুতরাং প্রজ্ঞার দাবি হলো, সেসব 
সীমালজ্ঘনকারীদের ক্ষমা করে দেওয়া । 
তাদের প্রতি ভিন্ন চোখে না দেখা । কর্মের 
সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত না করা। 
তাদের সাথে অন্যান্য দেশবাসীর মতো 
আচরণ করা । তাদের অধিকারকে খাটো 
করে না দেখা । সমাজের সাথে তাদের 
সম্পর্ক ও মেলামেশা হয়ে যাওয়ার জন্য 
এটাই উপযোগী পন্থা । 
ক্ষমা করে দেওয়ার আরেকটি ইতিবাচক 
দিক রয়েছে । সেটা হলো, ক্ষমতাসীন 
সরকার এসব যুবকদেরকে সরকারি বিভিন্ন 
পদে এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পে কাজে 
লাগানো । যাতে করে সমাজ ও সমাজের 
মানুষের সাথে তাদের একটা সম্পর্ক তৈরি 
হয় এবং অন্যান্যরা তাদেরকে 
সমাজবিচ্ছিন কোনো গোষ্ঠী মনে না 
করে । এভাবে তারা দেশের উন্নয়নমূলক 
কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে । 
সুতরাং শুধুই তর্ক-বাহাস করে লাভ নেই । 
বাস্তবমুখি কর্মই সংস্কার ও পরিবর্তনের 
জন্য নিশ্চিত পন্থা । 


৬ সীমালজ্ঘনকারীদের চিন্তাধারাকে 
সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খণ্ডন করা: 
সীমালজ্ঞনকারীদের চিন্তাধারাকে সুদৃঢ় 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খগ্ডন করতে হবে এ 


হবে আকর্ষণীয় দাওয়াতসুলভ পন্থায় । এ 
ক্ষেত্রে সাধারণ শিষ্টাচারও বিবেচনায় 
রাখতে হবে । তাদেরকে অযৌক্তিক 
আঘাত করা এবং “কাফির-ফাসিক' বলা 
থেকে বিরত থাকতে হবে । কারণ, এরকম 
পন্থাই সত্য কবুল করার জন্য বেশি 
উপযোগী । এ জন্যই স্বয়ং আল্লাপাক 
নিজের নবীকে সম্বোধন করে বলেছেন, 

৩৮৩5৪০818৬৫ পঃ 
“আপনি যদি কঠোর এবং পাষাণহৃদয় 
হতেন, তা হলে তারা আপনার কাছ থেকে 
সরে যেত 1** 


বহু কট্টরপন্থী ব্যক্তি আছে, যারা 
পর্যালোচনা ও শান্তিপূর্ণ তর্কের ফলে 
নিজেদে কর্মকাণ্ড থেকে ফিরে এসেছে । 


৭] সীমালঙ্ঘন সম্পর্কিত বিষয়ে ন্যায় 
বিচার করা: এটা এ কারণেই জরুরি যে, 
অনেক দেশ আছে যেখানে বিচারকরা 
উগ্রপন্থীদের ন্যায় বিচারই করে না। 
এমনকি তাদেরকে আদালতের মুখোমুখিও 
করে না । বরং সোজা তাদের পাঠিয়ে দেয় 
জেলখানায়, যেখানে তাদেরকে পড়ে 
থাকতে হয় যুগের পর যুগ । ফলে তারা 
নিজেদের চিন্তা ও কৃতকর্ম থেকে তাওবা 
করার সুযোগও পায় না । যদি তাদেরকেও 
হয়, তা হলে মুসলিম সমাজে 
ন্যায়প্রতিষ্ঠার একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠিত 
হবে । আর এটাই হবে “দলীলকে দলীল 
দিয়ে খণ্ডন করা'র একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র । 


৮ সমাজে বুদ্ধিবৃত্তিক ভূমিকা কার্যকর 
করা: এটা করতে হবে বিভিন্ন সামাজিক 
ও প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে, যা 
সীমালজ্ঘনকে পর্যালোচনা করা এবং তা 
সম্পর্কে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ স্পষ্ট করে 
দেওয়ার জন্য সহযোগী হবে । তাছাড়াও 
এর জন্য গবেষণা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা 


জন্য যে, তারা যুগ ও জায়গার 


এবং সম্পদের জরিমানা অবশ্যই দিতে 
হবে 1 


যেতে পারে । উপরন্তু যুবকদের শক্তিকে 


পরিবর্তনকে বিবেচনা করে না করলেও 
এবং পূর্বসুরিদের ব্যাখ্যারও ধার না 


ব্যবহার করা জন্য এবং তাদের অলস 
সময়টাকে কাজে লাগানোর জন্য 


উপর-আলোচিত ক্ষমা সম্পর্কে শায়খুল 


ধারলেও, কিন্তু তাদের চিন্তাধারার কিছু 


ইসলাম ইবনে তায়মিয়া রেহ.) বলেছেন, 


উৎস তো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বিভিন্ন 


জনকল্যাণমূলক কর্মের পরিধি বিস্তৃত 
করতে হবে । 


ডিসেম্বর'১৬ ______লল। আত্তান্তহীদ ২৫ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


৯॥ গণমাধ্যমের ভূমিকা: গণমাধ্যম দ্বারা 
সরকার চাইলে ইসলামের সঠিক চিত্র তুলে 
ধরার জন্য ভারসাম্যপূর্ণ ধর্মীয় ওয়াজ- 
নসীহত প্রচার করতে পারে । তবে সে 
ক্ষেত্রে কট্টর ও উগ্রপন্থা সম্পূর্ণ পরিহার 
করে চলতে হবে। টেলিভিশন ও 
রেডিওসহ অন্যান্য মিডিয়ায় 
ইসলামবিরোধী কার্ধকলাপ বন্ধ করতে 
হবে । বাড়াবাড়ির পরিবেশ সৃষ্টি করে 
এমন প্রোগ্রাম প্রচার থেকে বিরত থাকতে 
হবে । পক্ষান্তরে এমন প্রোগ্রাম, ফিল্ম ও 
নাটক প্রচার করা যেতে পারে, যা মুসলিম 
সমাজের সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে । 
মোটকথা, সবকিছু উগ্রতা পরিহার করে 
মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে । 


১০॥ অর্থনৈতিক প্রতিকার: 
অর্থনৈতিকভাবেও সীমালজ্ৰন-রোগের 
চিকিৎসা হতে পারে । যুবকদের জন্য 
কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করা, বেকারত্ব দূর 
করা, ব্যক্তি ও পরিবারের জন্য জীবিকার 
মান উন্নত করা এবং জাকাত-আদায়ের 


প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য ধর্মীয় সংস্থা-কর্তৃক 
সুশৃঙ্খলিত পরিকল্পনা তৈরি করা- 


ইত্যাদির মাধ্যমেও উগ্রপস্থার প্রতিকার 
হতে পারে । তাছাড়াও দেশে-দেশে 
ওয়াক্ফ নীতিকে নতুনভাবে জাগ্রত করা, 
যুবকদেরকে বিভিন্ন পেশার জন্য প্রশিক্ষিত 
করে তুলা, মালিক-কর্তৃক শ্রমিকদের 
ন্যায্য পারিশ্রমিক আদায় এবং অসহায়দের 
জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করার মাধ্যমেও 
উপরোক্ত সমস্যার সমাধান হতে পারে । 


কুয়েতের প্রখ্যাত গবেষক ড. মসউদ সবরী 
কৃত “আল-গুলুউ ফিদ দীনি ওয়াল-হায়াতি গ্রন্থ 
অবলম্বনে রচিত] 


: আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:১৭১ 
ইবনে মাজাহ, আস-স্থনান, 


দারুল কুতুব বয়রুত, 
লেবনান, খ. ৮, পৃ. ২৮২, হাদীস: ১৬৬৫৮ 
*  আল-খাত্তাবী, আল-উযলা, আল- 
মাতবাআতুল সালাফিয়া, কায়রো, মিসর 
(প্রথম সংস্করণ: ১৩৯৯ হি. _ ১৯৭৯ খ্রি.), 
পৃ. ৯৭ 


« আল-বুখারী, আ/স-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খি.), খ. ৭, পৃ. ২, 
হাদীস: ৫০৬৩, হযরত আনাস 
মালিক রোযি.) থেকে বর্ণিত 

৬ আল-বুখারী, আা/স-সহীহ, খ. ৯, পৃ. ১২৭, 
হাদীস: ৭৪৩২ 

* আন-নাওয়াওয়ী, রাওযাতুল তালিবীন ওয়া 
উমদাতুল মুফতীন, _আল-মাকতাবুল 
ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় 
সংস্করণ: ১৪১২ হি. ২ ১৯৯১ খ্রি.), খ. 
১০, পৃ" ৫১ 

” ইবনে তায়মিয়া, মজম্ভিল ফাতাওয়া, 
বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্রেক্স, 
মদীনা শরীফ, সউদী আরব (১৪১৬ হি. - 
১৯৯৫ খি.), খ. ২৮, পৃ. ৪৯৬ 

৯ ড. মুহাম্মদ হুসাইন আয-যাহবী, আত- 
তাফসীর ওয়াল মুফাসিসরূন, মাকতাবাতু 
ওয়াহবা, কায়রো, মিসর, খ. ২, পৃ. ১৭ 

১ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খরি.), 
খ. ৫, পৃ. ৩৯৮, হাদীস: ৩২৪৮ 

ট মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২০৫৫, হাদীস: ২৬৭০ 

১২ আন-নাওয়াওয়ী, আল-মিনহাজ শরহু 
সহীহহি হবসালিম ইবনিল হাজ্জাজ, পু 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত 
লেবনান (তীয় সংস্করণ: ১৩৯২ হি, ০ 
১৯৭২ খ্রি.), খ. ১৬, পৃ. ২২০ 

** আবু ইয়া'লা আল-সুসিলী, আল-মুসনদ, 
দারুল মামূন লিত-তুরাস, দিমাশক, সিরিয়া 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪ হি. - ১৯৮৪ খরি.), 
খ. ৬, পৃ. ৩৬৫, হাদীস: ৩৬৯৪ 

** আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ২৬, 
হাদীস: ৬১০১ 

* ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল 
বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী, দারুল 
মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. 5 
১৯৫৯ খরি.), খ. ১০, পৃ. ৫১৩ 

১* আল-কুরআন, সরা আয-হুমার, ৩৯:৩ 

+* আল-মাওয়ারদী, আলায়ুন নৃরুওয়াত, 
দারু ওয়া মাকতাবাতুল হিলাল, বয়রুত, 
লেবনান প্রেথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. _ 
১৯৮৮ খি.), পৃ. ৩২৯ 

** আল-বুখারী, আ/স-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৫৪, 
হাদীস: ১১৫১ 

** আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৭, পৃ. ২, 
হাদীস: ৫০৬৩ 


২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১৬, 
:৩৯ 

২ ইবনে আবু নসর আল-হুমায়দী, তাফসীরৎ 
গরীবি মা ফিস সহীহাইন: আল-বুখারী 
ওয়া মুসলিম, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, কায়রো, 
মিসর, (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. 
১৯৯৫ খরি.), পৃ. ৩১৩ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ১৫, 


আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী আ্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, 
সিরিয়া, খ. ৪, পৃ. ৫৯০, হাদীস: ২৩৮০ 

২ আহমদ ইবনে হাষল, আাল-মুসনদ, খ. 
১১, পৃ. ৬৩৬, হাদীস: ৭০৬৫ 

২. আহমদ ইবনে হাম্বল, আাল-মুসনদ, খ. 
৩৩, পৃ. ১৫৯, হাদীস: ১৯৯৩৪ 

২ মুসলিম, আাস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২২৭৩, 
হাদীস: ২৯৮৫ 

২ ইমাম আশ-শাফিয়ী, আদ-দীওয়ান, খ. ৩, 
পৃ. ৪৮৮, দারুল জীল, বয়রুত, লেবনান 
(১৪১৬ হি. _ ১৯৯৬ খি.) 

২” আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর _ 
আস-স্্নান, খ. ৪, পৃ. ৩৬০, হাদীস: 
হা রা (রাযি.) থেকে 


তত 

২৯ (ক) আল-হায়সামী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ 
ওয় মানবাউল ফাওয়ারিদ, মাকতাবাতুল 
কুদসী, কায়রো, মিসর (১৪১৪ হি. 
১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ১১৮, হাদীস: 
১৩২৯১; খে) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল- 
শ্বসনদ, খ. ৯, পৃ. ৪৯৬, হাদীস: ৫৬৮৪; 
(গ) আত-তাবারানী, আল-ম়ু 'জামুল 
কবীর, মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, 
কায়রো, মিসর, খ. ১২, পৃ. ৪৩৪, হাদীস: 
১৩৫৮৯, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রাষি.) থেকে বর্ণিত 

৩০ আল-বৃখারী, জাস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৬৭, 
হাদীস: ৩৪৪৫ 

৩, আল-শাতিবী, আল-ই1তিসাম, খ. ১, পৃ. 
১৭৫ 
৫:৩৩-৩৪ 

** আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা, ৫:৩৪ 

* ইবনে কুদামা, জাল-ম্বগনী, মাকতাবাতুল 
কাহিরা, কায়রো, মিসর, খ. ৯, পৃ. ১৫১ 

** মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২০০১, 
হাদীস: ২৫৮৮ 

ও ইবনে তায়মিয়া, মজমূ ভল ফাতাওয়া, খ. 
১৫, পৃ. ১৭৪ 

১" আল-কুরআন, সুরা ভাল-মায়িদা, ৫:৩৪ 
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সৌদি আরবের পবিত্র নগরী মক্কা 
অভিমুখে ইয়েমেন থেকে আন্তমহাদেশীয় 
ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করা হয়েছে । যেখানে 


এবং সৌদি আরবে কর্মরত বিভিন্ন দেশ ও 


নিয়ন্ত্রিত 


গণমাধ্যম 


জানিয়েছে, 


সংস্থার কুটনীতিকরা কঠোর ভাষায় নিন্দা 
জানিয়েছেন । ওআইসির পক্ষ থেকে 


রয়েছে মুসলিম উম্মাহর প্রাণপ্রিয় কিবলা, 
যেদিকে মুখ করে গোটা পৃথিবীর মুসলমান 


জরুরি বৈঠক ঢাকা হয়েছে । করণীয় বিষয় 


তারা জেদ্দা 


রাতে 
বিমানবন্দর লক্ষ্য করে একটি ক্ষেপণান্্ 


বৃহস্পতিবার 


নিক্ষেপ করেছিল। এ বিষয়ে সৌদি 


নিয়ে আলোচনা-পর্যালাচনা চলছে 


প্রতিদিন পাটবার নামায আদায় করেন 
সেই পবিত্র মক্ষা নগরী “লক্ষ্য করে' 


এখনও । 
বিশ্বেষকরা বলেন, বাংলাদেশসহ অনেক 


ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের ব্যালাস্টিক 
মিসাইল নিক্ষেপ সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে 


আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় বিষয়টি গুরুত্ব না 
পাওয়ার নেপথ্য কারণ হচ্ছে এক 


সর্বাধিক উদ্বেগজনক ঘটনা । ন্যান্কারজনক 


শক্তিশালী গোষ্ঠীর মিডিয়ানিয়ন্ত্রণ | 


এ ঘটনাটি সারা দুনিয়ার মানুষকে নাড়া 
দিয়েছে৷ নিন্দার ঝড় উঠেছে বিশ্বব্যাপী । 


অনেকে এটাকে ইরানের দিকে ইর্থগিত 
করছেন । কারণ হিসেবে তারা বলেন, 


আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, দুয়েকটি মিডিয়ায় 
দায়সারা গোছের সংবাদপ্রচার ব্যতিরেকে 


ইয়েমেনের যে হুথি বিদ্রোহীরা এ মিসাইল 
নিক্ষেপ করেছে তারা হচ্ছে শিয়াপন্থী এবং 


বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশের ষোল-সতের 


নিয়ে কেউ অবমাননা করলে যেভাবে 


ইরানের মদদপুষ্ট | তবে সুখের বিষয় 
হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র ঘরের 
দিকে তাক করে নিক্ষিপ্ত মিসাইলটির 
সফল বিস্ফোরণ হতে দেননি । সৌদি 
সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো 
হয়েছে, ইয়েমেনের বিদ্রোহীদের নিক্ষেপ 


তৌহিদি জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, 
মিছিল-মিটিং করে, আন্দোলনে ঝাপিয়ে 
পড়ে. এবং সর্বশেষ ব্রাক্ষমণবাড়িয়ায় 
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পবিত্র কাবা 


করা ক্ষেপণাস্টির গতিরোধ করে মক্কা 
থেকে ৬৫ কিলোমিটার দূরে এটাকে ধ্বংস 
করে দেয়া হয়েছে। এতে কোনো 


কর্তৃপক্ষ ঘটনার জন্য ইরানকে দায়ী করে 
ভাবে বক্তব্য প্রকাশ করেছে। 
[18101811-0801060 1২০0913 18186 
[7019 0115 শিরোনামে প্রচারিত ওই প্রেস 
রলিজের বক্তব্য ছিলি নিম্নরূপ: 
(27 9০ 20916) 1016 (00111779170 07 
016 00981116101. £01093 ১9100010105 
016 1,9510101966 000৮0111010 07 
%910061) 81011001090 6908 0781 100195 
1180 10910910690 ৪. 10811151010 10199119 
19010011601 11:8101817-0801090 
170010)1 10111693 ৪1 9010 10081 (110. 
17910199116 5৪3 1801101)90 [017 
98808. [01:0৮1109 (0৮810 [119 11015 
০91 011৬1810101). ১৪7701 811 0০919179০ 
৮83 81016 10 10600910079 10199116 
8170 99009 1 ৪00 95 101) 00117 
1৬910] ৬7107000 08051119 8109 
0811859 0 016 1:01. 11016 
ড/1০ 19 110]01165. টি 
স্মর্তব্য, ২০১৫ সালের মার্চ থেকে সৌদি 


ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেনি 


শরীফের ওপর হিন্দু দেবতার ছবি সম্বলিত 


আলহামদুলিল্লাহ [ 


পোস্টকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মুসলমানদের 
মধ্যে যেহারে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে.. 
সেরকম কিছুই দেখা গেল না। অথচ 
ওসবের তুলনায় পবিত্র কাবাকে লক্ষ্য করে 


ওইদিন রাতে ইয়েমেনের উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলের সাদা প্রদেশের সীমান্তবর্তী 
একটি এলাকা থেকে সৌদি ভূখণ্ডে 


নেতৃত্বাধীন আরব জোট ইয়েমেনে হুথির 
বিরুদ্ধে যুদ্াভিযান পরিচালনা করছে। 
এতে অসংখ্য বেসামরিক নাগরিক নিহত 
হয়েছে বলে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার 
অভিযোগ রয়েছে। হুথি ও তাদের 


মিসাইলটি নিক্ষেপ করে হুথি বিদ্রোহীরা 


মিসাইল নিক্ষেপের ঘটনা কোনো অংশেই 
কম জঘন্য নয় । 


রিয়াদের তরফ থেকে দাবি করা হয়, 
এটিকে মক্কার অদূরে ইন্টারসেপ্ট (ধাওয়া) 


বিগত ২৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাতে 
মিসাইলটি নিক্ষেপের পর বিশ্বনেতারা 


করে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে । তবে 


মিত্রদের কাছে সোভিয়েত যুগের স্কাড 
ক্ষেপণান্ত্ ও স্থানীয়ভাবে তৈরি 
ক্ষেপণাস্ত্রের মজুদ রয়েছে । কেড কেড 
বলছেন, পবিত্র মক্কা নগরী লক্ষ্য করে 
নিক্ষিপ্ত মিসাইলটি ইরানেরই তৈরি । 
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মুসলিম বিশ্বের হৃদয়-তীর্থস্থান মন্কা-মদিনা 
তথা হারামাইন শরিফাইনের দেশ সৌদি 
আরবে ইরানের অবৈধ হস্তক্ষেপ নতুন 


নিন্দনীয় কাজ । এটা শুধু মক্কার ওপর 
হামলা নয়, ইসলামের ওপরও আগ্রাসন । 


উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ তাফসীরকার মুফতি 
শফী (েহ.) বলেন, এখানে “আপনি কি 


এই ঘটনার তীব নিন্দা এবং প্রতিবাদ 


নয় । অতীতেও বারবার নাক গলাতে 


জানাই । তিনি আরও বলেন, মক্কা-মদীনার 


চেয়েছে ইরান। হজমৌসুমে ইরানী 
হাজীদের দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং অনেক 
হতাহতের ঘটনাও ঘটিয়েছে বিভিন্ন সময় । 


নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বাংলাদেশ সবসময় 
প্রস্তুত রয়েছে। মক্কা-মদীনার ওপর 


দেখেননি” বলা হয়েছে। অথচ এটা 
রসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মের কিছুদিন 
পূর্বেকার ঘটনা । কাজেই দেখার কোনো 
প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু যে ঘটনা এরূপ 


যেকোনো ধরনের আক্রমণের বিরুদ্ধে 


সর্বশেষ ২০১৫ সালের হজমৌসুমে মিনার 
দুর্ঘটনার পিছনেও ইরানের হাত আছে 


সৌদি আরবের পাশে থাকবে বাংলাদেশ । 
এ ঘটনায় আরও নিন্দা জানিয়েছেন সৌদি 


নিশ্চিত যে, তা ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা 
হয়, সে ঘটনার জ্ঞানকেও “দেখা" বলে 
ব্যক্ত করা হয়; যেন এটা চাক্ষুষ ঘটনা । 


বলে অভিযোগ রয়েছে । ওই ঘটনায় 


আরবে নিযুক্ত জার্মানির রাষ্ট্রদূত দায়েতের 


ইতিহাসে আছে, আবরাহা ইয়েমেনের 


কয়েক হাজার হাজ্বী শাহাদাত বরণ 


ডব্রিউ হলার, ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত পেকা 


রাজধানী সান“আয় একটি বিশাল গির্জা 


করেন | সৌদি ইস্টার্ন প্রভিন্সের 'কাতিফ' 
ও “আওয়ামিয়া' ইত্যাদি শহরে 


ভটিলাইনেন, ভারতের রাষ্ট্রদূত আহমদ 


নির্মাণ করে । আরব এতিহসিকগণ একে 


জাবেদ, বেলজিয়ামের 


রাষ্ট্রদূত গির্ত 


“আল-কালীস* বা “আল-কুলীস* নামে 


বসবাসকারী কিছু শিয়াকে সংগঠিত করে 


ক্রিয়েল, পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত মানজুরুল 


উল্লেখ করেছেন । ইতিহাসবিদ মুহাম্মদ 


সৌদি সরকারবিরোধী নানা ষড়যন্ত্রে মেতে 


হক, তুরস্কের রাষ্ট্রদূত ইউনিস দেমিরের, 


উঠেছে ইরান বিভিন্ন সময় 'হিযবুল্লাহ 
আল হিজায' নাম দিয়ে একটি শিয়া গ্রুপ 


গালফ কর্পোরেশন কাউন্সিল (জিসিসি) 


ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে, একাজটি 
সম্পন্ন করার পর সে হাবশার বাদশাহকে 


মহাসচিব আবদুল্পতিফ আল জায়ানি, 


লিখে জানায়, আমি আরবদের হজকে 


দিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন হামলাও 


আরব লিগের মহাসচিব আহমেদ আবদুল 


মক্কার কা'বার পরিবর্তে সানআর গির্জার 


ঘটিয়েছে । এরমধ্যে জুবাইল শিল্প 


ঘেইত, বাহরাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খালেদ 


এলাকায় “সাদাফ* কোম্পানিতে সন্ত্রাসী 


ইবনে আহমদ আল-খলীফা প্রমুখ | 


হামলার ঘটনা অন্যতম । এসব ঘটনার 


ইয়েমেনের হুথিরা কি তা হলে সেই 


সাথে জড়িতদের জিজ্ঞাসাবাদে বিভিন্ন 


আবরাহার ভূমিকায় উপনীত? এমন প্রশ্ন 


দিকে ফিরিয়ে না দিয়ে ক্ষান্ত হবো না।সে 
মক্কা আক্রমণ এবং কুরাইশদেরকে ধ্বংস 


ও সমগ্র আরববাসীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে 
সফলকাম হতে পারবে বলে মনে 


সময় প্রমাণিতও হয়েছে যে, এসব 


অনেকের । ঘটনাক্রমে আবরাহাও 


অস্থিরতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পিছনে 
ইরানের ইন্ধন রয়েছে । 


ইয়েমেন থেকে এসেছিল । সেও কাবা 


করছিল । আবরাহার কাছে যখন এ 
রিপোর্ট পৌছুল যে, কাবার ভক্ত অনুরক্তরা 


শরীফ ধ্বংসের পরিকল্পনা করেছিল । কিন্তু 


তবে এবারের ঘটনা একেবারেই 


আল্লাহ তাআলা তার সেই কুমতলব সফল 


ব্যতিক্রম । নিরপেক্ষ সংবাদবিশ্েষকরা 
বলেন, পবিত্র মক্ষা নগরী লক্ষ্য করে' 


হতে দেননি । তার বিশাল হস্তীবাহিনীকে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একঝাঁক পাখি দিয়ে ধ্বংস করে 


ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের ব্যালাস্টিক 


দিয়েছেন । এ প্রসঙ্গে ফীল” তথা “হস্তী' 


মিসাইল নিক্ষেপ একটি মারাত্বক ঘটনা । 
যারাই ঘটিয়েছে বা যারাই মদদ যুগিয়েছে 


তার গির্জার অবমাননা করেছে তখন সে 
সাথে মিশিয়ে না দেয়া পর্যন্ত আমি স্থির 
হয়ে বসবো না। তারপর ৫৭০ বা ৫৭১ 
খষ্টাব্দে সে ৬০ হাজার পদাতিক নিয়ে 


নামে পবিত্র কুরআনে একটি সুরাও 
অবতীর্ণ হয়েছে । এ সূরায় হস্তীবাহিনীর 


বিশাল হস্তীবাহিনী সহকারে মক্কার পথে 
রওয়ানা হয়। মক্কা পৌছুতে যখন আর 


অত্যন্ত জঘন্য কাজ করেছে । কারণ পবিত্র 


ঘটনা সংন্ষেপে বর্ণিত হয়েছে । আবরাহার 


মাত্র ৩ ক্রোশ বাকি তখন আল্লাহর পক্ষ 


কাবা ও মক্কা কেবলমাত্র সৌদি আরবের 
বিষয় নয় ৷ গোটা মুসলিম উম্মাহর বিষয় । 


তে তারা কাবা গৃহকে ভূমিসাৎ করার 
উদ্দেশে হস্তীবাহিনী নিয়ে মক্কায় অভিযান 


থেকে আযাব আপতিত হয় তাদের ওপর । 
সে এক দীর্ঘ কাহিনী যার সার-সংক্ষেপ 


সৌদি আরবের গৃহীত আন্তর্জাতিক অনেক 
সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মুসলিম দেশের 
দ্বিমত থাকলেও মক্কা-মদিনা বিষয়ে সবাই 


পরিচালনা করেছিল । আল্লাহ তাআলা 


পবিত্র কুরআনের ২০৫ নম্বর সুরা আল- 


একমত | এক্ষেত্রে সারা দুনিয়ার মুসলমান 


নগণ্য পক্মীকুলের মাধ্যেমে তাদের ফীলে মহান আল্লাহ ইতিহাসের শিক্ষনীয় 
বাহিনীকে নিশ্চিহৃ করে তাদের চক্রান্তকে ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেছেন কিয়ামত 
ধুলায় মিশিয়ে দেন । পর্যস্ত আগত মানুষের জন্য ৷ পবিত্র এ 


সৌদি আরবের পাশে থাকবে এতে 
কোনো সন্দেহ নেই । 

ইতোমধ্যেই ন্যাককারজনক এ ঘটনায় 
বিশ্বব্যাগী নিন্দার ঝড় উঠেছে । মিসাইল 
নিক্ষেপের পরপরই বিশ্বনেতারা এবং 


মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্মের 


সুরার পয়গামই হচ্ছে, যারাই এমন ধৃষ্টতা 


পূর্বে সংঘটিত সেই ঘটনাটি এতোই সত্য 


প্রদর্শন করবে তারা ধ্বংস হবেই । ঠিক 


ও বাস্তব যে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়নবীকে 


আবরাহার মতো | 


উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আপনি কি দেখেননি 


আল্লাহ তাআলা তার পবিত্র ঘরকে 


আপনার পালনকর্তা হ্স্তীবাহিনীর সঙ্গে 


অবশ্যই হিফাজত করবেন । এতে 


সৌদি আরবে কর্মরত বিভিন্ন দেশ ও 


কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি কি তাদের 


সংস্থার কূটনীতিকরা নিন্দা জানিয়েছেন । 
অন্যান্য দেশের কুটনীতিকদের মতো এ 


সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। 


চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি? তিনি তাদের 
ওপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি । 


যেভাবেই হোক, যার মাধ্যমেই হোক.. 
পবিত্র কাবাকে, পবিত্র মক্কা নগরীকে 


ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন সৌদি আরবে 


যারা তাদের ওপর পাথরের কন্কর নিক্ষেপ 


নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত গোলাম 
মসীহও । তিনি বলেন, এটি একটি 


করছিল । অত:পর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত 
তৃণসদৃশ করে দেন ।' 


মহান আল্লাহ কখনো ধ্বংস হতে দেবেন 
না। এটা আমাদের ঈমান | আমাদের দৃঢ় 
বিশ্বীস। তবে এখানে রয়েছে মুসলিম 


ডিসেম্বর'১৬ লু আত্তার্তহীদ ২৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


উম্মাহর জন্য এক কঠিন পরীক্ষা । 
আবরাহার সময় মহানবী (সা.)-এর দাদা 
আবদুল মুস্তালিবসহ কুরাইশ বংশের গুটি 
কয়েকজন যারা তখনকার কা“বাঘরের 
রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্বে ছিলেন তারা তো 


আত-তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি 


*প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 


পাহাড়ের চুড়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন 
আবরাহার ধ্বংসলীলা থেকে বাঁচতে । 
বর্তমান কোটি কোটি মুসলমানও কি তা-ই 
করবেন? নাকি হারাম শরিফের পবিত্রতা 
রক্ষায় এগিয়ে আসবেন দল-মত- 
নির্বিশেষে । 

অবশ্যই সৌদি আরবের বর্তমান বাদশা 
সালমান বিন আবদুল আজিজ ইতোমধ্যেই 
ঘোষণা দিয়েছেন, হারামাইন তথা দুই 
পবিত্র স্থান মন্কা-মদিনা রক্ষায় সম্পূর্ণভাবে 
প্রস্তুত রয়েছে তারা | বাংলাদেশ থেকেও 
সৌদি সরকারকে আশ্বস্ত করা হয়েছে, দুই 
পাঠাবে বাংলাদেশ | নিঃসন্দেহে এটা 
আমাদের হৃদয়ের কথা | ঈমানদীপ্ত প্রতিটি 


হবে । 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এঁতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 

€ লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / 
মুলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 


প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 


মুসলমানের কথা | সৌদি আরবের কোনো 
কোনো পদক্ষেপের ক্ষেত্রে আমাদের দ্বিমত 
বিষয়ে কারো দ্বিমত থাকা কোনো মতেই 
কাম্য নয় । 

ইয়েমেনের হুথিরা পবিত্র মন্কী নগরী লক্ষ্য 
করে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে গোটা পৃথিবীর কোটি 
কোটি মুসলমানের হৃদয়ে আঘাত 
করেছে । এ আঘাতের দাঁতিভাঙ্গা জবাব 
দিতে হবে। যারাই এক্ষেত্রে মদদ 
যুগিয়েছে, এমন ন্যক্কারজনক কাজের 
জন্য ইন্ধন দিয়েছে, কিংবা প্ররোচিত 
করেছে.. তাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দিতে 
হবে । শুনিয়ে দিতে হবে বজ্বনির্ঘোষ ড. 
আল্লামা ইকবালের ভাষায়: 


এ/৪ব-০৫০% ০৪৩৬১ 
/৫0/5/৮৮৮৫৬৭ 
$/,946540205/524-6) 
1/০4/%০৫৮৮4০ 
'আমাদের বুকে আছে তাওহিদের 
আমানত, অতো সহজ নয় আমাদের 

ধবংস করা, 
ধরণী তলে নির্মিত ওই প্রথম আল্লাহর ঘর, 
সে আমাদের, আমরা তার দিবো পাহারা | 


ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন_ আন-নাসায়ী, 
আস-সৃনানুল কৃবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. - ২০০১ খি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ | ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য ৷ লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা 
হয় না। 
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স্থাপত্য ইতিহাসের জলজ্যান্ত সাক্ষী 
স্থাপত্য বিহীন ইতিহাস অনেকটা লবণহীন 


আইএস: ধবংসলীলার 
মিছিলে প্রাচীন স্থাপত্য 


তাকরীম আহমদ চৌধুরী 


ইতিমধ্যে হারিয়ে গেছে হাজার বছরের 


এতিহ্য । 


তাল আফার দুর্গ: অটোমান সময়কার 


তরকারির মত | এতিহাসিকদেরও তাতে 
অনেকটা জেগে উঠে। 


প্রাচীন দূর্গ । যদিও আসরীয় সাম্রাজ্যের 
নির্দশনও রয়েছে এখানে । ইরাকের 


মানবসভ্যতার নানা বিস্ময়কর ইতিহাস 
জড়িয়ে আছে এতিহাসিক স্থাপনাগুলোয় । 


নিনেভে প্রদেশের তাল আফার শহরে 
দুর্গটির অবস্থান ৷ পাহাড়ের ওপর বসে 
থাকা দুর্গটি সে সময়কার ব্যস্ত নগরী । 


আসরীয়, সুমেরীয়, ব্যাবিলন, অটোমান, 
হিকু, পারসিক, গ্রিক, রোমান এবং মোঘল 
সাম্রাজ্যের মতো সভ্যতা । সেই 


অটোমান শাসনামলে দুর্গটি শহরের 
নিরাপত্তায় ব্যবহার করা হতো । ইরাক 
যুদ্ধে ২০০৫ সালে এ দূর্গটি ন্যাটো বাহিনী 


সাম্রাজ্যপগ্তলো এখন আর নেই | তবে রয়ে 


ক্যাম্প করে । 


গেছে তাদের এঁতিহাসিক নির্দেশনাবলির 
অনেক স্থাপত্য । যে শৌর্য ও প্রাচুর্যপূর্ণ 


ব্যবহার 
আমেরিকান সৈন্যরা এই দূর্গ থেকে অনেক 
অপারেশন সম্পন্ন করে। এটি শহরের 


স্থাপত্যগুলোর অনেক ইতিকথা আমরা 
বইয়ের পাতা থেকে জানতে পারি । এই 
স্থাপত্যপগ্তলো একে একে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে 
নানা প্রতিকূলতায় । বিগত বছরগুলোয় 


পৌরসভা এবং সদর দফতর হিসেবেও 
ব্যবহৃত হয়েছিল । ২০১৪ সালে এর 
প্রেক্ষাপট পাল্টে যায় । ইসলামিক স্টেট 
দূর্গটি দখল করে । দুর্ঘটি সে সময় তারা 


মধ্যপ্রাচ্যে আইএস জঙ্গিরা ধ্বংস করেছে 
হাজার হাজার বছরের পুরনো এঁতিহাসিক 


আইএস এখনো ধ্বংস করে চলেছে। 
ইরাকি প্রশাসন ও পশ্চিমা দুনিয়ার ওপর 
রাগ সেটাতেই তাদের এই ধ্বংসযজ্ঞ । 
প্রাচীন ভাক্র্ষপ্তলোর শরীর দেখতে সিংহ, 
ঘোড়া বা ষাড়ের মত, কিন্তুটি মুখটি 
মানুষের | দেখলেই মনে হতো দীড়িয়ে 
পাহারা দিচ্ছে । লামাসুর ক্ষমতার ওপর 
সে সময়ের টাইগ্রিস (দজলা) ও 
ইউফ্রেটিস_ (ফোরাত) নদীর পাড়ের 
নগরীর বাসিন্দাদের ভরসা ছিল অসীম । 
প্রাচীন যুগে লামাসুগ্তলোকে স্থানীয়রা 
দেবতা মনে করতো । তখনকার প্রথা 
অনুযায়ী নগর রক্ষার প্রতিটি প্রবেশদ্বারে 
'লামাসু' তৈরি করা হতো। লামাসু 
প্রাচীরের বড় অংশগুলো ইতোপূর্বেই 
আইএস বোমা মেরে গুড়িয়ে দিয়েছে । 


মসুল জাদুঘর: হাজার বছর আগে ইরাকে 
মেসোপটেমিয়া থেকে শুরু করে আসরীয়, 


অনৈতিক কাজে ব্যবহার করতো । মূলত 


ব্যাবলিন ও অটোমান সভ্যতার পদচারণা 


এটি ছিল মহিলাদের জেলখানা | জঙ্গিরা 


স্থাপনাসমূহ । আইএসের হাতে পৃথিবী 
হাজার বছরের ইতিহাস । 


ইরাকি মহিলাদের জোরপূর্বক বিয়ে করে 
এখানে আটকে রাখতো । যারা বিয়েতে 


আইএসের এ নজিরবিহীন ধ্বংসলীলায় 
হতবাক গোটা বিশ্ব । 


পালামায়রা: পৃথিবীর ইতিহাসে সন্তাব্য 
সবচেয়ে প্রাচীন শহর হচ্ছে পালামায়রা । 
পালামায়রা এমনই একটি শহর যা শুরু 
হয়েছিল নিওলিথিক সময়ে ৷ এটিই প্রথম 
প্রামাণ্য দলিল যা শুরু হয়েছিল ৪ হাজার 
বছর আগে । ইতোপূর্বেই এ শহরটি ধ্বংস 
করে দিয়েছে আইএস । ধারণা করা হয়, 
প্রাচীন সভ্যতার প্রামাণ্য দলিলের সংরক্ষণ 
এখান থেকেই শুরু । পালামায়রা শহরে 
এমন কিছু স্থাপনা ছিল যা সত্যিই পৃথিবীর 
ইতিহাসে সবচেয়ে পুরনো । কিছু আইএস 
গত বছরের মে মাসে সিরিয়ার এ প্রাচীন 


রাজি না হতো তাদের উপরে নেমে 
আসতো অমানবিক নির্যাতন । অনেক 
মহিলাকে এখান থেকে যৌনদাসী হিসেবে 
বিক্রিও করা হয় । আইএস প্রায় কয়েক 
শতাধিক মহিলাকে নষ্ট, এমনকি হত্যাও 
করেছে। এরা প্রত্যেকই জোরপূর্বক 
বিয়েতে রাজি ছিল না । ইরাকের সরকারি 
হিসাব অনুযায়ী দুর্গটির বহু প্রত্মতাত্তিক 
নিদর্শন ধ্বংস করা হয়। ২০১৪ সালের 
৩১ ডিসেম্বর আইএস দূর্গটি গুড়িয়ে দেয় । 
আইএস তাল আফার শহরের দুর্গটি তো 
বটেই, ৩০টি মঠ এবং ১৫টি মসজিদ 
গুড়িয়ে দেয় । 


শহরটি দখল করে নেয়। পালামায়রা 
সিরিয়ার প্রাচীন ও এতিহ্যবাহী একটি 


অন্যতম প্রাচীন শহর । প্রায় ৮ হাজার 
বছরের পুরনো শহর | ইরাকের প্রাচীন 
আসরীয় 


শহর | সিরিয়ার বাহিনীর পাল্টা অভিযানে 


রীয় সাম্রাজ্যের স্থাপনা 'লামাসু* । 
গুরুত্বপূর্ণ এ প্রত্বতাত্বিক আবিস্কারটি 


ঘটেছিল । সেসব সভ্যতার বহু নিদর্শন যা 
মানুষকে অতীতের সেই ্বর্ণযুগগুলো 
সম্পর্কে ধারণা দিত । কিন্ত আইএস মেতে 
উঠে এতিহ্য ধ্বংসের মত্ত নেশায় । খুব 
অল্প সময়ে আইএস ইরাকের মসুল দখল 
করে নেয়। দখল করার পর থেকেই 
সেখানে চলে ইতিহাসের ভয়ঙ্কর ও 
জঘন্যতম ধ্বংসলীলা ৷ লুটপাট চলে 
জাদুঘরের মূল্যবান সব এতিহ্যকে ঘিরে । 
ধ্বংস করা হয় পাথরের তৈরি সব ভাক্কর্য । 
প্রচলিত হস্তনির্মিত শিল্পগুলো ধ্বংস করে 
ফেলা হয়। যার বেশির ভাগই আনা 
হয়েছিল প্রাটীন শহর হাতরা থেকে । 
নিনেভের নের্গলের গেটের মূল্যবান 
গ্রানাইট পাথরের তৈরি লামাসুও ছিল 
সেখানে । ১৯৪০ সালের আবিস্কারের পর 
মসুল জাদুঘরের এটি সংরক্ষিত ছিল। 
ইরাকের জাতীয় জাদুঘরের বরাত দিয়ে 
জানানো হয়, ইসলাম বিরোধী যুক্তি 
দেখিয়ে আইএস মসুলের জাদুঘরের মূর্তি 
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ভাঙ্গার সাথে সাথে পুড়িয়ে দেয় বহু প্রাচীন 
পুথিপত্র ৷ বেশ কিছু প্রাচীন মূর্তির ছাচে 


বই। যার মধ্যে ৮ হাজারেরও বেশি 


হযরত ইউনুস (আ.)-এর মাযার ছিল । 


প্রাচীন পান্ডুলিপি ছিল | জঙ্গিদের হামলায় 


তৈরি প্রাস্টার অব প্যারিসের মূর্তি হি 


মানব সভ্যতা হারিয়েছে বিশাল জ্ঞানের 


ঠিকই । সেই সঙ্গে সেখানে ব্যাবলিন ও 


ভান্ডার । গ্রন্থাগারে ৭ হাজার বছরের 


অসিরীয় সভ্যতার নিদর্শন ও সংরক্ষিত 


পুরনো পাগ্ুলিপি সংরক্ষিত ছিল । ২০১৪ 


ছিল | ইরাকের সরকারি কর্মকর্তা জানান, 


সালের জুনে ইসলামী স্টেট মসুলসহ 


শহরটির প্রাচীন ইতিহাস কার্যত মুছে 


আশপাশের এলাকা দখল করে । সে সময় 


দেওয়া হয়। বেশির ভাগ হস্তশিল্পের 


তারা মসুল গ্রন্থাগারটি বন্ধ করে দেয় । 


নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বাগদাদ 
জাদুঘরে হস্তান্তর করা হয়েছে । ৩০০টি 
গুরুতৃপূর্ণ ভাক্কর্য ধ্বংস করেছে আইএস । 
যার ইতিহাস হাজার বছর পুরনো । 


মসুল কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার: ইসলামী বিশ্ব 
কায়েমের বানোয়াট অজুহাতে আইএস 
এখনো তাদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড 
অব্যাহত রেখেছে । এর অংশ হিসেবে 
ইতিমধ্যে তারা মসুল বিশ্ববিদ্যালয়ের 
্ন্থাগারটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে । 
মুসলমানদের এঁতিহ্যমন্ডিত অতীতের 
ন্যায় ভবিষ্যতে যদি পুনরায় মুসলমানদের 
মাঝে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনর্জাগরণ 
(7২971950709) তৈরি হয়, তবে 
মুসলমানরা যাতে করে ইহুদী এবং খিস্টান 
সম্পদ্রায় থেকে পিছিয়ে পড়ে, এই চিন্তা 
চেতনাকে লালন করেই ইসলাম বিরোধী 
এবং নাস্তিক্যবাদী আখ্যা দিয়ে লুটপাট 
করে মুসলমানদের এতিহ্য সমৃদ্ধ এই 
গ্রন্থাগারটির মূল্যবান বই । ভাঙচুর করে 
গ্রন্থাগারের পদার্থবিজ্ঞান (775103) ও 
রসায়ন (007601190) ল্যাবরেটরি । 
পুড়িয়ে দেওয়া হয় ১০ হাজারেরও বেশি 


জাতিসংঘের বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সং 
ইউনেক্ষোর ভাষায়, এ হামলা মানব 
ইতিহাসে গ্রন্থাগার ধ্বংসের সবচেয়ে 
জঘন্য হামলা । 


হযরত ইউনুস (আ.) মসজিদ: 
আইএসের ধ্বংসযজ্ঞ থেমে নেই । একের 
পর এক উল্লেখযোগ্য এতিহাসিক স্থাপনা 
আইএসের বোমার আঘাতে গুড়িয়ে 
গেছে। এগুলোর বেশির ভাগই হাজার 
বছর ধরে মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে 
সমাদৃত ছিল। নিদর্শনও 
আইএসের ধবংসযজ্ঞের হাত থেকে রেহাই 
পায়নি । নানা ভুল ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে 
তারা বহু সম্মানিত স্থানেও হামলা 
চালিয়েছে । বিশ্ববাসী তাদের হামলায় 
হতভম্ব ও হতাশাগ্রস্থ । ২০১৪ সালের ২৭ 
জুলাই আইএস জঙ্গিরা হযরত ইউনুস 
(আ.) মসজিদটি অবরুদ্ধ করে। 
মসজিদের ভিতরে-বাইরে শক্তিশালী 
দেয় । ইরাকের নিনেভের প্রদেশের প্রাচীন 
আসরীয় সাম্রাজ্যে মসজিদটির ভেতরে 


এর আগে ৪ জুলাই আইএস জঙ্গিরা 
আরেক নবী হযরত শায়েত (আ.) 
মসজিদটিও ভেঙ্গে ফেলে । তিনি শেঠ নবী 
হিসেবে পরিচিত ছিলেন । 


দুর শারুকিন: আসরীয় সভ্যতার আরেক 
নিদর্শন “দুর শারুকিন” । দুর শারুকিন 
ছিল হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের ৭০০ 
বছর আগের আসরীয় সম্রাট দ্বিতীয় 
সারগনের রাজধানী শহর । বর্তমানে এটি 
ইরাকের ধ্বংসাবশেষ খোরাসাবাদ নামে 
পরিচিত । শহরটি ছিল ইতিহাসের প্রাচীন 
আসরীয় শিল্প ও স্থাপত্যের গুরুত্বপূর্ণ 
স্থান । শহরটি মূলত দ্বিতীয় সারগন তৈরি 
করেছিলেন । কিন্তু দুর্ভাগ্য, তার মৃত্যুর 
পর শহরটি পরিত্যক্ত হয়ে যায় । ২৭০০ 
বছরের পুরনো দুর-শারুকিন শব্দের অর্থ 
“সারগনের দূর্ণ' | টাইগ্রিস ও জাব নদীর 
পাড়ে এ দূর্গ নগরী তোলা হয়েছিল । প্রায় 
তিন বর্গ কিলোমিটার এলাকার দুর- 
শারুকিন শহরের প্রধান ফটক ছিল ৭টি । 
ছিল অসিরীয়দের দেবতা নাবু, শামাশ ও 
সিনের উদ্দেশ্যে তৈরি একাধিক মন্দির | 
২০১৫ সালের ৮ মার্চ থেকেই খোরাসাবাদ 
শহরের প্রাচীন এঁতিহ্য ধ্বংসের খেলায় 
মাতে আইএস | ভেঙে ফেলা হয় আসরীয় 
রাজধানীর ২৪ মিটার দেয়াল। 
খোরাসাবাদ শহরটি ছিল প্রাচীন এতিহ্য 
এবং সংস্কৃতির উজ্জল নক্ষত্র । যা এখন 
কেবলই ধ্বংসযজ্ঞ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ভুহতিলা ভুলা ইউ ত্বকী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


ডিসেম্বর”১৬ 


আত্তান্তহীদ ৩১ 


স।ম।কা।লী।ন 


হাফেয রিদওয়ানুল কাদির 


বিজয় দিবস: ইসলাম কী বলে? 

১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মানুষের জন্য 
আনন্দের দিন। আমাদের স্বাধীনতার 
বিজয়দিবস । মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি 
নাগরিকের দায়িত্ব হল, তার ভূখণ্ড 
তৃভূমিকে ভালোবাসা । এটাই প্রিয় নবীজী 
(সা.)-এর উত্তম আদর্শ । মহানবী (সা.) 
স্বীয় মাতৃভূমি মক্কা শরীফ ত্যাগ করে 
ড় জমাচ্ছিলেন ইয়াসরিবের (মদীনার 
পূর্বনাম) প্রতি, তখন তার চোখ থেকে 
অশ্রুর বন্যা বয়ে যাচিছল এবং মনে মনে 
বলেছিলেন, “হে মক্কা! আমি তোমাকে 
ভালোবাসি । কাফেররা নির্যাতন করে যদি 
আমাকে বের করে না দিত, কখনো আমি 
তোমাকে ত্যাগ করতাম না |” [ইবনে কসীর 
৩/৪০৪1 

হাদীসের বর্ণনায় আছে, নবীজী (সা.) মদীনা 
শরীফকে খুব ভালোবাসতেন । কোনো সফর 
থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মদীনার 

ওহুদ পাহাড় চোখে পড়লে নবীজীর 
চেহারাতে আনন্দের আভা ফুটে উঠত এবং 
তিনি বলতেন, “এ ওহুদ পাহাড় আমাদেরকে 
ভালোবাসে, আমরাও ওহুদ পাহাড়কে 
ভালোবাসি ।" (সহীহ আল-বুখারী শরীফ ২/৫৩৯, 
৩/১০২৮ ও মুসলিম শরীফ ২/৯৯৩1 

সুতরাং দেশপ্রেম, রাষ্ট্রের প্রতি অকৃত্রিম 
ভালোবাসা হচ্ছে মুসলমানদের চরিত্র। 
রাষ্ট্রের সাথে কোন সত্যিকার ঈমানদার 
গাদ্দারি করতে পারে না। সুতরাং এদেশের 
বিজয় দিবস আমাদের গৌরব, অহংকার 
এখন জানার বিষয় হলো, বছরের চাকা ঘুরে 
যখন ১৬ ডিসেম্বর, ২৬ মার্চ আসবে, তখন 
সে দিনগুলোতে কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে 
আমাদের করণীয় কী? 


বিজয় দিবস: কুরআন কী বলে? 
প্রশ্ন জাগে, এ দিবসে কি করতে হবে? 


পড়ে । একটি সূরাতুল ফাতাহ (অর্থ: বিজয়) 


হে মক্কার কাফের সম্প্রদায়! তের বছর ধরে 


আরেকটি সূরার নাম, আন-নাসর (অর্থ: 


র ওপর, আমার পরিবারের ওপর, 


মুক্তি ও সাহায্য) । সুরা নাসরে মহান আল্লাহ 
বলেন, অনুবাদ, যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে 


র বাদের ওপর নির্যাতনের যে 
স্টিম রোলার চালিয়েছ, এর বিপরীতে 


সাহায্য এবং বিজয় আসবে এবং দলে দলে 


আজকে তোমাদের কি মনে হয়, তোমাদের 


লোকেরা ইসলামে প্রবেশ করবে, তখন 


থেকে কি প্রতিশোধ আমরা গ্রহণ করব? 


মুসলমানদের কী করণীয়? পবিত্র কুরআনের 


তারা বলল, হ্যা, আমরা কঠিন অপরাধী ৷ 


সূরায়ে নাসরে বিজয় দিবসের তিনটি 
কর্মসুচি ঘোষণা করা হয়েছে: 


কিন্ত আমাদের বিশ্বাস, আপনি আমাদের 
উদার ভাই, উদার সন্তান, আমাদের সাথে 


১. এই দিনে তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও 
বড়ত্ব বর্ণনা কর। 
২. আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর । 

৩ সময়, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়, 


উদারতা, মহানুভবতা প্রদর্শন করবেন । 
এটাই আমরা প্রত্যাশা করি । 

আল্লাহর নবী বললেন, হ্যা, আমি আজ 
তোমাদের সকলের জন্য হযরত ইউসুফ 


. মুক্তিযুদ্ধের 
জিহাদ চলাকালীন সময় যদি ভূল-ক্র 


(আ.)-এর মত সাধারণ ক্ষমা ঘোষনা 


হয়ে থাকে, তার জন্য মহান আল্লাহর 
দরবারে কায়মনোবাক্যে ক্ষমা চাও । 
বিজয় দিবসে এ তিনটিই আমাদের জাতীয় 


করলাম । যাও তোমাদের থেকে কোন 
প্রতিশোধ নেওয়া হবে না সুনানে বাইহাকী, 
৯/১১৮]। 


কর্মসূচী । ১৬ ডিসেম্বর ও ২৬ মার্চ যখন 


এখানেই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, অনবদ্যতা, 


আসবে, মুসলমানদের জন্য আল্লাহর শাহী 


অনন্যতা । শান্তিপূর্ণভাবে মক্কা বিজয় করে 


দরবারে বিনয় এবং নম্রতার সাথে শুকরিয় 
প্রকাশ করা দরকার যে, হে আল্লাহ! হে 
মহামহিম! তুমি আমাদেরকে স্বাধীন ভূখণ্ড 


মৃহানবী (সা.) পুরো বিশ্বকে এই ম্যাসেজ 
দিলেন যে, আমরা শান্তির পক্ষে, 
বোমাবাজি, খুনাখুনি, ত্রাস এবং লুগ্ঠনের 


দান করেছ, সে কারণে তোমার শুকারয় 
আদায় করছি, তোমার প্রশংসা করছি 
তোমার দ্বারে কৃত গুনাহের জন্য ক্ষমা 
চাচ্ছি । হে আল্লাহ! আমরা স্বাধীনতা অর্জন 
করেছি, তুমি আমাদের স্বাধীনতা, 
সার্বভৌমত্বের হেফাজত কর । ইজ্জতের 
সাথে যেন এ বসুন্ধরায় টিকে থাকতে পারি, 
সে তাওফীক দান কর। এটাই হচ্ছে 
আমাদের আজকের দিনের শপথ এবং 
দুআ । 


বিজয় দিবসের করণীয় সম্পর্কে আল্লাহর 
নবীর আদর্শ কী ছিল? যে মক্কা নগরী থেকে 
আল্লাহর নবী বিতাড়িত হলেন, ১০ বছর পর 
শত-সহস্র সাহাবায়ে কেরামের বিশাল বহর 
নিয়ে যখন পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ 


বিপক্ষে । 


এগুলো কি? 

আমরা বুঝতে পারলাম যে, বিজয় দিবসে 
আমাদের করণীয় হল, বিজয়ের আট রাকাত 
নামায আদায় করা, শত্রুর প্রাত মহানুভবতা 
প্রদর্শন করা ইত্যাদি । কিন্তু বিজয়ের দিন 
যখন আসে, আমরা ফুলের তোড়া নিয়ে 
শহীদ মিনারে দৌড় দেই প্রশ্ন জাগে, এটা 
ক কুরআনের আদর্শ? না নবীজীর চরিত্র? 
কবরস্থানে ফুল দেওয়া, পুস্পস্তবক অর্পণ, 
নীরবতা পালন এগুলো ত্য সভ্যতার 
নদর্শন । খ্রিস্টানরা কবর জিয়ারত করে না, 
বরং ফুলের তোড়া দেয় । আমাদের এত 
সোনালি অতীত থাকা সত্তেও কোন দুঃখে 
আমরা তাদের অন্ধ অনুকরণে মেতে 
উঠেছি? আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন । 


করলেন, তখন তিনি বিজয় মিছিল- 

শোভাযাত্রা কিছুই করেননি । গর্ব-অহংকার মা ডাতি 

করেননি, বাদ্য-বাজনা বাজাননি | নবীজীর স্বাধীনতার ৪৬ বছরে আমাদের সফলতা 
অবস্থা কি ছিল? আল্লামা ইবনুল কাইয়িম এবং প্রাপ্তির হিসাবটা _ একটু কষি। 
জাওযী রেহ.) তীর কালজয়ী-অনবদ্য গ্রন্থ স্বাধীনতার দিনে দল-মত নির্বেশেষে আসুন 
যাদুল মাআদে উল্লেখ করেন, আল্মাহর নবী 


শপথ গ্রহণ করি, আরেকটি মুক্তিযুদ্ধ ঘোষণা 
ক 


চা 


একটি উদ্্ীর ওপর আরোহণ অবস্থায় 


র, চোরদের বিরদ্ধে, দুর্নীতিবাজদের 


ছিলেন, তার চেহারা ছিলি নিমনগামী [ । (অর্থা 
আল্লাহর দরবারে বিনয়ের সাথে তিনি মক্কায় 
প্রবেশ করেন) সর্বপ্রথম তিনি উম্মে হানীর 
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চা 


বিরুদ্ধে, লুঠেরাদের বিরূদ্ধে । যদি সকলে 
এঁক্যবদ্ধ হয়ে তাদেরকে ঘৃণা করি, তাহলে 
এটা হবে দুনীতির বিরুদ্ধে বড় মুক্তিযুদ্ধ । 


ঘরে প্রবেশ করেন । সেখানে ৮ রাকআত 


দেশকে দুনীতির আগ্রাসন থেকে, সন্ত্রাসের 


এটাও কি কুরআন বলে? হ্যাঁ, মানব জীবনে 


নফল নামাজ আদায় করেন । এ নামাযকে 


করাল গ্রাস থেকে, শকুনের শ্যোনদৃষ্টি থেকে 


এমন কোন বিষয় নেই, যার বর্ণনা কুরআন- 
সুনাতে নেই। বিজয়দিবস সম্পর্কে 


বলা হয় বিজয়ের নামাজ । এরপর নবীজী 


মুক্ত করে সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের এ 


(সা.) হারাম শরীফে এসে সমবেত জনতার 


কুরআনের দুটি সুরা আমাদের সামনে 


উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন । তিনি বলেন, 


দেশকে উজ্জ্বল করাই হোক বিজয় দিবসের 
দৃপ্ত শপথ । 


ডিসেম্বর'১৬ ________্্্্। আত্তার্তহীদ ৩ 
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জামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৬-এর বয়ান 


সুন্নাতে রাসূল (সা.) 


মাওলানা আরশাদ রহমানী 


আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে 
মানুষ করেছেন। সাথে সাথে 


নেই । তার ইহকাল ও পরকালের যে 


হবে । আমার আব্বাজান মুফতি আব্দুর 


কোনো সমস্যা আল্লাহ পাকই সমাধান 


দিয়েছেন তাদের পথ চলার জন্য সঠিক 
নির্দেশনাও | মহানবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা.) যে আদর্শ নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন । 
তিনি তার ২৩ বছর নুবুওয়তের জীবনে যা 

ছু করেছেন এবং তার পরবর্তী 
সাহাবায়ে কেরাম (রোষি.) যা কিছু 
করেছেন তাই আমাদের জন্য সত্যিকার 
আদর্শ । এগুলোকেই সুন্নাত বলা হয় ৷ এর 
বাইরে অন্য কোনো আদর্শ দ্বারা আল্লাহর 
নৈকট্য লাভ করা যায় না। আজকের 
প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, আল্লাহর 
ভালোবাসা কীভাবে পেতে হয়? এবং 


করবেন । 


আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার মাপকাঠি: 
ভালোবাসা একপক্ষীয় হয় না। বরং 
দ্বিপক্ষীয় হয় । সুতরাং আল্লাহর ভালোবাসা 
পাওয়ার পূর্বশর্ত হলো, তাকে 
ভালোবাসা । আর আল্লাহ তাআলাকে 
ভালোবাসার রূপরেখা তিনি কুরআনে ব্যক্ত 
করেছেন । আল্লাহ তাআলা বলেন? 
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“হে নবী আপনি বলে দিন, তোমরা যদি 


রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের হাকীকত কী? 


সুন্নাত কাকে বলে? সুন্নাত শব্দটি 
আরবী | যার অর্থ, পন্থা, পথ, পদ্ধতি | 
ইসলামের পরিভাষায় সুন্নাত বলা হয়, 
রাসূল (সা.)-এর যে সকল কাজ 
আমাদের জন্য আদর্শ ও করণীয় তাই 
সুন্নাত । সাহাবায়ে কেরাম (রোযি.)-এর 
কাজকেই_ সুন্নাত বলে । যেমন, রাসূল 
(সা-) হাদীসে বলেছেন, 
৩340 হএজ] সু জে ডি) 
(0491৭ 
'আমার সুনাত ও আমার সুপৎপ্রাপ্ত 


খোলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত আকড়ে 
ধর ॥ 


আল্লাহর ভালোবাসা সর্বাধিক জরুরি: 
কোন ব্যক্তির যদি ১০টি সন্তান থাকে, 
সকলে চাই তার মাতা-পিতাকে সন্তুষ্ট 
করতে । অনুরূপ সকল ছাত্র চাই তার 
উত্তাদকে সন্তুষ্ট করতে ৷ মাতা-পিতার 
ভালোবাসা যেভাবে আমাদের কাম্য, 
উত্তাদের ভালোবাসা যেভাবে আমাদের 
কাম্য; আল্লাহ তাআলা হলেন সবকিছুর 
উর্ধ্বে, যার সাথে কারো তুলনা হয় না, 
যিনি এ ভূমগ্ডুল ও নভোমগুলের স্রষ্টা, যার 
হাতে আমাদের জীবন -মরণ, তার 
ভালোবাসা আরও বেশি কাম্য হওয়া 
উচিৎ । কারণ, তিনিই যদি কারো প্রতি 
রাজি হয়ে যান, তার আর কোনো চিন্তা 


আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তবে আমার 
অনুসরণ করে 1” 

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, আল্লাহ 
তাআলাকে ভালোবাসার মাপকাটি হলো 
রাসূল সো.)-এর আদর্শ তথা সুন্নাতের 
অনুসরণ করা । যেমন- নামাযের মধ্যে 
একান্নটি সুনাত আছে। এগুলো জেনে 
শুনে আমলে রূপ দিতে হবে | যদি আমার 


রহমান (রহ.) বলতেন, “সুদ-ঘুষ তথা 
হারাম টাকা দিয়ে যেভাবে মসজিদ- 
মাদরাসা নির্মাণ করা যাবে না; অনুরূপ 
মাদরাসার বাথরূমও নির্মাণ করা যাবে 
না। কারণ আমাদের দেওবন্দী 
মাদরাসাগ্ডলোর ছাত্রদের প্রশ্রাব- 
পায়খানাও ইবাদত । আর হারাম সম্পদ 
দিয়ে ইবাদত করতে তা কবুল হয় না।' 


আমাদের করণীয়: আমরা অনেকে 
এখনও প্রতিটি কাজ রাসূল (সা.)-এর 
আদর্শ মতো, সুন্নাত মতো করি না। 
আমাদের উচিত: এগুলোর প্রতি আরও 
অধিক গুরুত্ব দেওয়া । কারণ সুন্নাত ছাড়া 
রাসূল (সা.)-এর ভালোবাসা অর্জন করা 
যাবে না। রাসূল (সা.)-এর সুপারিশ 
পাওয়া যাবে না। রাসুল (সা.) ইরশাদ 
করেন, 
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পুরো নামায রাসুল (সা.)-এর সুন্নাত 


“যে আমার সুন্নাতকে জীবিত করলো, সে 


মতো হয়ে যায়, তাহলেই তা আল্লাহর 


প্রকৃতপক্ষে আমাকেই মুহাববত করলো 1” 


দরবারে কবুল হবে | তাবলীগ জামাতের 


সুতরাং আমরা প্রত্যেক কাজে রাসুল (সা.) 


মুরুব্বি শায়খুল আল্লামা যাকারিয়া (রহ.) 
তার পিতা মাওলানা ইয়াহয়া (রহ.) হতে 


এর সুন্নাত খুঁজে খুজে আমল করবো । 
আর এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের 


বর্ণনা করেছেন, সুন্নাত বিহীন নফল 


স্মরণাপন্ন হবো । যাতে সুন্নাত মনে করে 


নামায থেকে সুন্নাত ওয়ালা পেশাব- 
পায়খানার সাওয়াব বেশি হবে । 


সকল কাজ যেভাবে ইবাদত হয়: আল্লাহ 
তাআলা মানবসৃষ্টির লক্ষ্য বর্ণনা করে 


৮8৫৫1৮৮ 
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আমরা তো সর্বদা আল্লাহ পাকের ইবাদত 
করতে পারি না। কিন্তু যদি সকল কাজ 
রাসূল (সা.)-এর আদর্শ মতে করা যায়; 
তাহলে সকল কাজই ইবাদতে পরিণত 
হবে । রাসূল (সা.)-এর আদর্শ অনুযায়ী 
যদি ব্যবসা করা হয়, তা ইবাদতরপে গণ্য 
হবে । এমনকি পেশাব-পায়খানাও যদি 
আল্লাহ রাসূল (সা.)-এর আদর্শ অনুযায়ী 
করা যায়, তাও ইবাদত হিসেবে গণ্য 


আবার কোনো বিদআতে লিগ না হই। 
আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সকল 
কাজ সুন্নাত অনুযায়ী করার তওফীক দান 
করুন । 


১ আবু দাউদ, আস-স্থনান, আল-মাকতাবাতুল 


আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. 
রা 


স্নান, মুস্তফা 
আলবাবী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং 
না 
২৬৭৮, হযরত আনাস 
(রোঘি.) থেকে বর্ণিত 
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মূল: ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইসমাঈল আল-মুকদ্দাম 
সম্পাদনা: মুফতি মুহাম্মদ যাকারিয়া আল-আযহারী 
অনুবাদ: ইযাযুল হক 


ভালোবাসার বীজ বপন করি । তারপর 


পূর্বপ্রকাশিতের পর 
১৯. বৈদ্যুতিক ওপনিবেশিক 
ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দূত 
ভূমি ও জনপদ দখলে নেওয়া কষ্টকর ও 
দুঃসাধ্য । তারচে সহজ হলো হদয়-মননে 
আধিপত্য বিস্তার করা । এটিই স্থায়ী, দৃঢ় 
ও টেকসই!১ 
পশ্চিমাদের মনস্তাত্বিক লড়াই ও চিন্তাযুদ্ধে 
তাদের অনুসৃত পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে 
জনৈক পশ্চিমা চিন্তাবিদ বলেন, “আমরা 
আফ্রিকা-এশিয়ার ধনী, শাসক ও 
অভিজাতশ্রেণির আদরের দুলালদেরকে 


রাস্তা-ঘাট কিংবা মার্কেটে আসেনি । বরং 


তাদেরকে নিজ নিজ দেশে বা অন্য দেশে 
প্রেরণ করি যে দেশে আমাদের 
প্রবেশীধিকার নেই । সে দেশেও অনায়াসে 


এবার তারা এসেছে আমাদের ঘরে, 
একান্তে, আমাদের বেডরুমে! 
এবার তারা এসেছে আমাদের ধর্মীয় 


তাদেরকে পাঠাতে পারি যেখানে আমাদের 


চেতনা, নৈতিক মূল্যবোধ ও আমাদের 


কোনো প্রভাব নেই, যাদের কাছে আমরা 
নাপাক-অপবিভ্র! 
যখন তাদেরকে বুদ্ধিজীবী, ও 'দার্শনিক' 


মাতৃভাষা ধ্বংস করার জন্যে । ইতিপূর্বে 
আমরা তাদের ঘৃণা করতাম; এবার তারা 
এসেছে আমাদের ভালোবাসা ও সংবর্ধনা 


বানিয়ে তাদের দেশে পাঠাই এবং আমরা 


নিয়ে । ইতিপূর্বে আমরা তাদের দেখলে 


লন্ডন-আমস্টারডামে বসে ডাক দিই, 
মানবতা ও ভ্রাতৃত্যের আহবান জানাই, 


নাক ছিটকাতাম; এবার আমরা তাদের 
দেখতে এবং তাদের সাথে বসতে 


তারাও সেখানে আমাদের কথাগ্ডলি 
আওড়ায় । কোনো বিষয়ে আমরা চুপ 
থাকলে তারাও চুপ থাকে | কারণ, এ-কথা 
নিশ্চিত যে, আমাদের শিখানো বুলি ছাড়া 


করে দিই! ফলে তাদের জীবনাচারে 
পরিবর্তন আসে । তারা পশ্চিমা সমাজ- 


তারা একটি শব্দও উচ্চারণ করার ক্ষমতা 


সভ্যতা সানন্দে আহরণ করে । আমাদের 


রাখে না! 
প্রখ্যাত সাংবাদিক ফাহমী হাভিদী 


ভাষা তারা আয়ত্ব করে | আমাদের নাচের 
স্টাইল থেকে শুরু করে বাসে ওঠার ঢং 
পর্যন্ত তারা অনুকরণ করে। ফলে 


“তিউনিসিয়ার সড়ক-মহাসড়ক থেকে 


তাদেরকে পাশ্চাত্য সভ্যতায় গড়ে তোলা 


ওপনিবেশিক ফ্রান্স বিদায় নেয় ১৯৫৬ 


সহজ হয় । অতঃপর আমরা তাদের 
হৃদয়ের গহীনে ইউরোপের প্রতি 


তৃপ্তিবোধ করি! এটিই নব্য 
ওপনিবেশবাদ__ভূমি দখল করে না; 
মানুষের হৃদয় দখল করে। এ-বিপদ 
বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে চ্যালেঞ্জ 
করে বসেছে । আমাদের বাবা-মা, তরুণ- 
তরুণী ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্যে হুমকি হয়ে 
দীড়িয়েছে। 

তিনি আরো বলেন, ফরাসিরা ১৯৫৬ সালে 
তিউনিসিয়া ছাড়লেও ১৯৮৯ সালে আবার 
ফিরে আসে । ঢুকে পড়ে বাড়ির অন্দরে । 
প্রতিদিন বিশ ঘন্টার মতো সময় তারা 


সালে । তবে ১৯৮৯ সালে তারা আবার 
ফিরে আসে | এবার কিন্তু আগের মতো 


আমাদের ঘরে ব্যয় করে। ধীরে ধীরে 
তারা প্রভাব বিস্তার করতে থাকে আমাদের 
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ভাষা, চিন্তা-চেতনা ও নীতি-নৈতিকতায়, 
নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবার 
মনে, সবখানে । তবে সবচেয়ে বড় বিপদ 
হলো, তারা আমাদের নতুন প্রজন্মের 
তরুণ-তরুণীদেরকে চ্যালেঞ্জ করে 


এতিহ্যকে ওলটপালট করে দিয়েছে এবং 
যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত সভ্যতাকে ধ্বংস 
করে ছেড়েছে” 
সরাসরি সম্প্রচার, যা সব প্রতিবন্ধকতাকে 
করেছে এর লক্ষ ও উদ্দেশ্যসমূহের 
সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ: 
মুসলিম তরুণেরা যেসব চিন্তা-ঝর্ণা 
থেকে চেতনার অমৃত পান করে, তাতে 
বিষ প্রয়োগ করা । তাদেরকে ইসলামি 
-কালচার থেকে দুরে সরিয়ে, 
ভন্নী ধরনের পশ্চিমা সংস্কৃতির 
অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও 
কালচার বাজারজাত করে তাদের 
প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করা । 
পশ্চিমা সভ্যতার কুৎসিত চেহারাকে 
সুন্দর করে দেখানো । তাদের অন্ধকার 
সমাজের চিত্রকে আলোকিত করে 
দেখানো । পার্থিব উন্নতির চরম শিখরে 
পৌছলেও মূল্যবোধের অধঃপতনে 
বানরের চেয়ে নিকৃষ্টতম এ-সমাজের 
বাস্তবতাকে গোপন করা। মুনতাদা 
আল-আরবি গ্রন্থে হামদী কিনদিল 
বলেন, 'আমরা তো জানি বানর হলো, 
যারা মানুষকে অনুকরণ করে । তবে 
আজ তৃতীয় বিশ্বের মানুষগুলোকে 
ইউরোপীয় বান্দরগুলোর অনুসরণ 
করতে দেখে বড় আশ্চর্য লাগে 1৮ 
নানা ধরনের অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার 
প্রসার ঘটিয়ে, পশ্চিমা ভগ সভ্যতাকে 
অলঙ্কৃত করে লজ্জা, পবিত্রতা ও 
চারিত্রিক নিঙ্বলুষতার মতো সুকুমার 
ইসলামী গুণাবলিকে ধ্বংস করা । 


৪ পশ্চিমারা কেন দু"মুখী নীতি গ্রহণ 
করেঃ একদিকে তারা মুসলিম 
দেশগুলোতে লাইভ প্রচারে উৎসাহিত 
করে, অন্যদিকে তাদের বুদ্ধিজীবিরা 
নিজ নিজ দেশে আমেরিকার 
সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের অভিযোগ 
তোলে_ অথচ তারা একই জাতি, 
একই সভ্যতা-সংস্কৃতির অধিকারী 2! 

যেমন গ্রিসের সংস্কৃতিমন্ত্রী মালিনা মিরকুরী 

অভিযোগ করেন যে, তার দেশ 
আগ্রাসনের 


সন্তরের দশকে ফরাসি সংস্কৃতিমন্ত্রী 

আওয়াজ তুলেছিলেন যে, “ফরাসি জাতি 

আমেরিকার সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বলি 
হতে পারে__এ-ব্যাপারে তিনি শঙ্কিত । 

১. ফরাসি ংস্কৃতিমন্ত্রী জাকলাঙ্ক 
বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোর কঠোর 
সমালোচনা করে বলেন, চ্যানেলগুলো 
ঝর্ণার মতো । প্রতিনিয়ত তা থেকে 
আমেরিকান সিরিয়াল উপচে বেরিয়ে 
পড়ে! 


টেলিভিশন পাপীকে ইবাদাতে বাধা প্রদান 
করে, ভ্রষ্টকে হেদায়াতে বাধা প্রদান করে । 
এটি আমাদের কাছে কুফর, গোনাহ ও 
আল্লাহর অবাধ্যতাকে প্রিয় করে তোলে । 
ঈমান, ইবাদত ও সত্যের পথে অবিচল 
থাকার প্রতি আমাদের মনে ঘৃণা ও 
বিতৃষ্ঠার সৃষ্টি করে। যেন টেলিভিশন 
মানেই অলক্ষুণে ও মসিবত! যে গ্রামেই 
তা প্রবেশ করেছে, সে-গ্রামের যুব 
সমাজকে নষ্ট করেছে, নারীদের ইজ্জত 
হরণ করেছে, শিশুদের নিষ্পাপ মনকে 
কলুষিত করেছে। যে ঘরেই প্রবেশ 
করেছে, সে ঘরের বাসিন্দাদেরকে ঈমান 
থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে । 

যারা বদদীন, তাদেরকে আরো দূরে নিয়ে 
গেছে, আরো বেশি অলস করে তুলেছে । 
ফলে তাদের অবাধ্যতা ও পাপ-কর্ম আরো 
বেড়ে গেছে; গুনাহের সূচক উর্ধ্বমুখী 
হয়েছে। আর যারা দীনদার, তাদেরকে 
আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে বিরত 
রেখেছে । টেলিভিশনের সামনে বসে 
থাকতে থাকতে তাদের ঈমানের সুচক 


আমেরিকার সাংস্কৃতিক উপাদান সংরক্ষণে 


নিম্নগামী হয়ে যায়। তাদের পরিবার 


অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার লক্ষ্যে গঠিত “আল- 
জাত জোটকে ফ্রান্স প্রত্যাখ্যান করেছে। 
ফরাসিরা একে তাদের জাতিসত্তার জন্য 
বিরাট হুমকি মনে করেছে । 

কানাডার প্রধানমন্ত্রী “বিয়ার টরেডো' 


কানাডিয়াদের ওপর আমেরিকার 
সৃতিক আগ্রাসনের অভিযোগ 

করেছেন । 

১৯৭৬ সালে কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী 


অভিযোগ তুলেছেন যে, আমেরিকান টিভি 
প্রোগ্রামগ্ডলো কানাডাকে বিপর্যয়ের দিকে 
ঠেলে দিচ্ছে 

ব্রিটেনের “পরিবার পরিকল্পনা পরিষদ" 
ডালাস নামক টিভি সিরিয়ালের 
সমালোচনা করেছে । কারণ, এটি 
বিটেনের রক্ষণশীল সমাজের(!) 
পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ ধ্বংস 
করছে। পরিষদের পক্ষ থেকে বলা হয়, 


তাই তো নিচের প্রশ্নসমৃহের কোনো 

সদুত্তর আমরা পাই না । 

৪ কেন আমেরিকা-ইউরোপ, বিশেষত 
ফ্রান্স, মুসলিম দেশগুলোতে লাইভ 
প্রচারে এতো আগ্রহী? 

কেন তারা তাদের জনগণের টাকা 
নিয়ে এসব দেশে এ-মহান খেদমত(?) 


বিনামূল্যে আঞ্জাম দেয়? 


“এ-সিরিয়াল-বিপদ এতই শক্তিশালী হয়ে 
উঠেছে যে, মানুষ সিরিয়ালের চরিত্রগ্ুলোর 
সাথেই বসবাস করছে; তাদের মূল্যবোধ 
ও জীবনাচার গোগ্রাসে গলাধঃকরণ 
করছে। ফলে এটি বৃটিশ জাতিসত্তা ও 
মূল্যবোধকে হুমকিতে ফেলে দিয়েছে ।৮ 


২০. আল্লাহর পথের ডাকাত 


ক্রমেই পচা-দুর্গন্ধময় গোনাহের জলাশয়ে 
ডুবে যায় । 


আল্লাহর পথে এ দস্যিপনী ও ডাকাতির 

কিছু নমুনা 

ইসলামের বাস্তবতা ও সৌন্দর্যসমূহ 
গোপন করা এবং এই পৃথিবীর বুকে 
ইসলাম যে ইহকালীন ও পরকালীন 
শান্তির একমাত্র সত্যধর্ম_তা চেপে 
রাখা । ইসলামের মর্মকথা ও মূল্যবোধ 
যেভাবে প্রচার করলে কাফেররা তা 
অনুসরণে ও অনুকরণে উৎসাহিত হয়, 
যেভাবে প্রচার করলে অন্যান্য ভ্রান্তধর্ম 
ও বাদ-মতবাদের অসারতা উন্মোচিত 
হয়, সেভাবে প্রচার করা থেকে বিরত 
থাকা । 

* বিদেশি সিরিয়াল ও ছায়াছবির মাধ্যমে 
ইসলামের চিরশক্র তথা প্রাচ্যবিদ 


বাস্তব রূপ পেশ করা থেকে বিরত 
থাকা, যা মুসলমানদের হারানো গৌরব 
পুনরুদ্ধারের চেতনা জাগিয়ে তোলে । 
বর্তমানকে অতীতের সাথে মিলিয়ে 
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দেখার প্রতি উৎসাহিত 
ইসলামের ইতিহাসের 
নক্ষত্রতুল্য বিখ্যাত ব্যক্তিদেরকে আদর্শ 
ও আইডল হিসেবে উপস্থাপন করা 
থেকে বিরত থাকা । 

৪ পশ্চিমা সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে রং 


করে। 


 গোনাহকে সাজিয়ে গুছিয়ে প্রদর্শন করা 
এবং তার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করা । 
চিত্তাকর্ষক ও মনোহারী সাজে তা পেশ 
করা। যেমন, সুদী ব্যাক ও 
মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে ইনভেস্ট 
করার চোখধাধানো বিজ্ঞাপন, সুন্দরী 


ছড়িয়ে প্রকাশ করা এবং এর প্রতিযোগিতার জমকালো অনুষ্ঠান, 
কলক্কগুলো চেপে রাখা । যেন নাচ-গানের প্রদর্শনী, অশ্রীল 
টেলিভিশন সময়ের ভাষায় কাফেরদের রঙ্গপ্রোগ্রাম, ডাইনিং টেবিলে মদের 


দিকে আঙুল উচিয়ে বলে, 

৪5455 025055৩৩ 
“এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর 
সরল সঠিক পথে রয়েছে ।”৯ 


 ফেরআউনী জাতীয়তাবাদী চেতনা 
জাগিয়ে তোলা, ইতিহাসের অভিশপ্ত 
ফেরআউনদের কুফরী নিয়ে গর্ববোধ 
করা । ইসলামের মহান বিধান “আল- 
ওয়ালা ওয়াল-বারা'১কে মূল থেকে 
উপড়ে ফেলা । অথচ এ-বিধান সম্পর্কে 
আন্নাহ তাআলা বলেন, 
উদর 50$55 8৫৩৬8) 
“তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না কর, 
এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে 1১১ 


নিত্য উপস্থিতির মাধ্যমে দর্শকদের 
মাঝে এর অভ্যাস গড়ে তোলা 
ইত্যাদি । 

গ কথিত স্কৃতিমনাদেরকে পটা 
জলাধার ও দুর্গন্ধময় পরিবেশ থেকে 
সম্মানের আসনে তুলে আনা। 
তাদেরকে বীর” ও “আইডল” হিসেবে 
উপস্থাপন করা।, 


নৃত্যশিল্পীদের জীবনী, স্মৃতিকথা, ও 
সফলতার গল্প বিস্তারিত প্রচার করা । 
যেন তারাই জাগরণের মূলপ্রেরণা! 
প্রগতিশীল সমাজের উৎসধারা! নতুন 
প্রজন্মের জন্যে উত্তম আদর্শ! যেন 


শরীয়তের বিভিন্ন মহান বিধানকে 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কটাক্ষ করা । 
যেমন, হিজাব, নেকাব, দীড়ি, হুদুদ- 
কিসাস, বহুবিবাহ, তালাক ইত্যাদি । 


নারী-স্বাধীনতা, একনায়কতন্ত্র, কথিত 
সাম্প্রদায়িক সম্ল্লীতি ইত্যাদির ব্যাপক 
প্রচার-প্রসার করা । 

ইসলামের বিভিন্ন নিদর্শন ও শিআর 
নিয়ে হাসিঠা্টা ও কটাক্ষ করা । 

সত্যিকারের আল্লাহর অলী মুসলিম 
যুবসমাজ, যারা মানুষকে আল্লাহর 
উগ্রবাদী, জঙ্গীবাদী, হত্যাকারী, 
অপরাধী, ভগু, প্রতারক, মৌলবাদী, 
চরমপন্থী, সন্ত্রাসী ইত্যাদি অপবাদ 
দেওয়া । 

মানুষকে বিভিন্ন খেলাধুলায় মগ্ন রেখে 
এর প্রতি আসক্ত করে তোলা- যদিও 
নামায নষ্ট হয় কিংবা নামাজের সময় 
চলে যায়। 


তাদের সবকিছুই নিরাপত্তার চাদরে 
ঢাকা এবং তারা সবধরণের অভিযোগ- 
আপত্তি থেকে নিষ্কলুষ ও নিরাপদ! 
মিডিয়ায় তাদের এতো শান! এতো 
শওকত! এতো দাপট! 


২১. জাহান্নামে আহবানকারী মিম্বার 
ফেতনার যুগে একদল ভ্রষ্ট মানুষের 
আবির্ভাব হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন 
রাসূল (সা.)। আজকের টেলিভিশন 
তাদেরই সুউচ্চ মিম্বার ৷ রাসূল (সা.) 
বলেন, 


৫ চপ 


[| 252) 


(03 
“কিছু লোক জাহান্নামের দরজায় দীড়িয়ে 
মানুষকে ডাকবে, যারা তাদের ডাকে সাড়া 
দিবে, তারা তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ 
করবে । 
রাসূল (সা. ), তাদের পরিচয় দিয়ে বলেন, 


13846 $8১2064 5 পি ১ 
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তারাই ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বানকারী | 
আন্নাহ বলেন, 
এ সঞঞ এ5০১0 ৫ ৩৯৩ হি ৪5 


“আমি তাদেরকে নেতা করেছিলাম । তারা 

জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত। 

না।”৯৩ 

তিনি আরও বলেন, 

8০15 ৫ 5৩৩05. এ এ ৯৬ এ 
৪৭১৯ 

“তারা দোজখের দিকে আহ্বান করে, আর 

আল্লাহ নিজের হুকুমের মাধ্যমে আহ্বান 

করেন জান্নাত ও ক্ষমার দিকে 1৪ 

তাদের কেউ বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপন করে 

মানুষের মনে সংশয় সৃষ্টি করে । যাদের 

প্রতি ইঙ্গিত করে রাসূল (সা.) ইরশাদ 

করেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 

(রাযি.) বলেন, 

15 155) :4$ 0৭৬5 জি এ টাও 

941০ ১৮ 5৫৬৮ রান 


(2 0৮516 ৬৯ : নি নে 
৮০ ৩৪ 25 ও ৩০০ সত 5০২০০ 
ক্কগ 


'রাসূল সো.) আমাদের সামনে একটি 
রেখা টানলেন । বললেন, “এটি আল্লাহর 
রাস্তা ।' অতঃপর সেই রেখার ডানে-বামে 
আরো কয়েকটি রেখা টানলেন । বললেন, 
“এ রাস্তাগুলোর প্রত্যেকটিতে শয়তান তার 
প্রতি আহ্বান করছে । অতঃপর তিনি এ- 
আয়াত তেলাওয়াত করেন, 
৩] রত ও 25 রা 
$%:৯০৩৮ 2532 
“নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ | অতএব 
এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। 
তাহলে সেসব পথ তোমাদেরকে তার পথ 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে ১ 
তাদের কেউ প্রবৃত্তির পুজারি, কামনা- 
বাসনার কৃতদাস! মানুষের সামনে তারা 
প্রবৃত্তিপূুজাকে সুন্দর সাজে উপস্থাপন 


“তারা আমাদের চামড়ারই হবে, আমাদের 
মতোই কথা বলবে ।২ 


করে । তাদেরকে এর প্রতি আসক্ত করে 
তোলে । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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208 020060 প৯5 প্র এ 26 
৩৪৩ 6৮,459 2৫8৮5 85৩52 
৫3 $85-৫6 এপ ৬ 4৮০০ 
'আল্লাহ তোমাদের জন্যে সব কিছু 
পরিষ্কার বর্ণনা করে দিতে চান, তোমাদের 
পূর্ববতীদের পথ প্রদর্শন করতে চান। 
এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান, 
আল্লাহ্‌ মহাজ্ঞানী রহস্যবিদ । আল্লাহ্‌ 
তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হতে চান, এবং 
যারা কামনা-বাসনার অনুসারী, তারা চায় 
যে, তোমরা পথ থেকে অনেক দূরে বিচ্যুত 
হয়ে পড়। আন্নলীহ তোমাদের বোঝা 
হালকা করতে চান । মানুষ দুর্বল সৃজিত 
হয়েছে ”৯* 

তাদের সর্বাতক প্রচেষ্টা থাকে আন্াহর 
বান্দাকে তার বন্দেগি থেকে বের করে 
বহুত্ৃবাদের গান্দেগির দিকে নিয়ে যাওয়া । 
ইসলামের ইনসাফ থেকে বের করে ভ্রান্ত 
ধর্ম ও বাদ-মতবাদের অন্ধকার গহ্বরে 
টেনে নেওয়া । ইহকালীন-পরকালীন শান্তি 
থেকে বের করে ইহকালীন সংকীর্ণতা ও 
পরকালীন কঠিন শাস্তির মুখে নিক্ষেপ 
করা। 

এদের ফিতনা থেকে সতর্ক থাকা প্রত্যেক 
যুসলমানের ঈমানি দায়িত্ব । আল্লাহ 
তাআলা তাদের সম্পর্কে বলেন, 


51৫ %,৮ 
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90৯৮৮ ০62 
“যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল 
করে দিয়েছি, যে, নিজের প্রবৃত্তির 
অনুসরণ করে এবং যার কাধকলাপ হচ্ছে 
সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার 
আনুগত্য করবেন না|”; 
কী তর ৬৫ ১৪) ৩৬৮ 26 2185 ৫ 
20058 5 ৫৮5 ০৬৫৩৩ 
[16৯$ 
“কেয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তা 
গোপন রাখতে চাই; যাতে প্রত্যেকেই তার 
কর্মানুযায়ী ফল লাভ করে । সুতরাং যে 
ব্যক্তি কেয়ামতে বিশ্বাস রাখে না এবং 
নিজ খাহেশের অনুসরণ করে, সে যেন 
তোমাকে তা থেকে নিবৃত্ত না করে । নিবৃত্ত 
হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে ৷” 


বাসৃসুল মৃবাশির, পৃ. ৬১-৬২ 
৪ নাসির আল-উমর রচিত আল-বাসৃস্বল 


* নাসির আল-উমর রচিত আল-বাসৃসুল 
মুবাশির, পৃ. ৬০ 

” আল-উসরতুল মুসালিমাহ, পৃ. ২৪৫ 

৯ আল-কুরআন, সুরা আান-নিসা, ৪:৫১ 

১ কাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে, কাকে 
যাবে না__ ইসলামে এ-ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট 
নীতিমালা রয়েছে, সেই বিধানকে আল- 
ওয়ালা ওয়াল-বারা বলা হয় । সুরা বারাআহ 
পুরোই এ-বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে । তাছাড়া 
আরো আয়াত নাজিল হয়েছে । 

১ আল-কুরআন, সুরা অাল-আনফাল, ৮:৭৩ 

৯২ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার 
তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংক্করণ: ১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, 
পৃ. ১৯৯, হাদীস: ৩৬০৬; খে) ইবনে হাজর 
আল-আসকলানী, ফতহুল বারী শরহ 
সহীহ আল-বুখারী, দারুল মাংরিফা, 
বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. ল ১৯৫৯ 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), 
খ. ৭, পৃ. ২০৭-২০৮, হাদীস: ৪১৪২ 
(খ) আল-কুরআন, সরা আল-আনতাম, 
৬:১৫৩ 
১* আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, 
৪:২৬-২৮ 
** আল-কুরআন, সরা অাল-কাহাফ, ১৮:২৮ 
*” আল-কুরআন, সরা তহা, ২০:১৫-১৬ 


সম্পূর্ন দ্বীনি পরিবেশে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সোহ্‌বতে 
আপনার মানসিক রোগী ও মাদকাসক্ত সন্তানকে নিরাময় করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । 


৮০/এ, শাহজালাল কমপ্রেক্স (৯ম তলা), এস. বি. অফিসের বিপরীতে), মালিবাগ মোড়, ঢাকা-১২১৭ 
ফোন: ৯৩৩ ৮৭৮১, ফোন: ০১৭২৮ ৫৩৯৯৯৯, ০১৯৭৮ ৫৩৯৯৯০, ০১৯৭১ ১৯১২৩৪ 
ড/6: ৬/৬/৬/.2101100-179101151).012 
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ফতওয়া বিভাগ****০*১০০০০০০০৩ 


বিষয়: তাহরীফে কুরআন প্রসঙ্গ 

সমস্যা: কুরআনের আয়াত 558212555 
$4৫%0/এর অর্থ কোনো আলেম এ 

করে থাকেন যে, “আর আমি তীকে কাব্য 

শিক্ষা দিইনি, এটা তার জন্য শোভা পায় 

না।' অর্থাৎ 9-এর অর্থ না করে। আর 


প্রত্যেক এ স্থান যেখানে $১-এর অর্থ না 
করলে অর্থ পরিবর্তন হয় না, সেখানে $১- 


এর অর্থ এবং, /, ইত্যাদি দিয়ে না করা 
তাহরীফে কুরআন হবে কিনা? শরয়ী 
দৃষ্টিকোণ থেকে তাহরীফে কুরআনের কী 
অর্থ? দলীলসহ জানালে উপকৃত হব | 
মুহাম্মদ সাআদ হাফিজ 
জালিয়া পালং, উখিয়া, কক্সবাজার 
শরয়ী সমাধান: আমাদের তাহকীক মতে 
তাহরীফে কুরআনের অর্থ হল, 
ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআনের শব্দ পরিবর্তনের 
সাথে সাথে কুরআনে বর্ণিত উদ্দেশ্যেরও 
পরিপন্থী হওয়া । আর হরফে আতফ (9 


ইত্যাদি)-এর অর্থ না করাতে যদিও 
কুরআনের শব্দের পরিবর্তন মনে হয়, কিন্তু 
তা সাধারণত কুরআনের উদ্দেশ্যের 
পরিপন্থী হয় না। তাই এটাকে তাহরীফে 
কুরআন বলা যাবে না। বরং একটি 
সাধারণ ভুল বলা হবে । কারণ, এর দ্বারা 

অর্থের মধ্যে তেমন পরিবর্তন হয় না। 
সুরা বাকারা, ৭৫; সুরা নিসা, ৪৬; তাফসীরে 
কাবীর, ১/১২৯; আত-তা'রীফাত, ৬০; লিসানুল 
আরব, ২/৪০২; আল-ইতকান, ৪/২১০; তাফসীরে 
রুহুল মাআনী, ১/২৯৮; তাফসীরুল জামে" 
লিআহকামিল কুরআন, ২/৩ 


বিষয়: সুন্নাত প্রসঙ্গ 

সমস্যা: (কে) এক ব্যক্তি বলছে, রাসুল 
(সা.) নাকি সব সময় তিনটি বস্ত সাথে 
রাখতেন | ১. চিরুণি ২. মিসওয়াক ৩. 
আতর, এখন জানার বিষয় হল এসব 
হাদীস ছারা প্রমাণিত কি না? 


ডিসেম্বর”১৬ 


(খ) জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, জুববা পড়া 
নাকি সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা 
রাসুল (সা.)-এর সময় জুববা ছিল না। 
সুহাম্মদ এনায়েত উল্লাহ 
ফতেয়াবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: (ক) উক্ত কাজগুলি সহীহ 
হাদীস মতে বর্ণিত আছে। সুতরাং 
সেভাবে আমল করা সুনাত হবে । 
(খ) এটা মিথ্যা কথা । কেননা রাসুল 
(সা.) গোল শেকাববিহীন জুববা পড়ার 
কথা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। 
কেননা রাসুল (সা.) শুধু এক জুববা পড়ে 
অন্য কোনো কাপড় না পড়ে নামায পড়ার 
কথা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে এবং 
এটা গোল এবং শেকাববিহীন ও নিসফে 
সাক পর্যন্ত লম্িত হওয়া ছাড়া সম্ভব নয় । 
শামায়েলে তিরমিযী, ৩, ১৬; সুনানে আবু দাউদ, 
১/৯৩; জাদুল মাআদ, ১/১১৮; ১/১৬৯-১৭১ 


বিষয়: হালকায়ে যিক্র প্রসঙ্গ 

সমস্যা: পটিয়া থানার বারইকাড়া একটি 
মসজিদে বেশ কিছুদিন ধরে পীর সাহেব 
চরমোনাইয়ের কিছু মুরীদ ও সাধারণ 
পাবলিক মিলে সাপ্তাহিক হালকায়ে যিক্র 
করে আসছে। হালকায়ে যিক্রের নিয়ম 
হলো প্রতি বৃহস্পতিবারে আমরা এ 
মসজিদে একত্রিত হই | মাগরিবের পর 
ইজতিমায়ী যিক্র হয়। এরপর একটি 
সুরার মশক ও মাসায়িলের তা'লীম হয়। 
কিছুদিন ধরে কিছু লোক এ হালকায়ে 
যিক্রের বিরোধিতা করছে । তারা বলে, 
এরকম একত্রিত হয়ে বড় আওয়াজে 
যিক্র কোথায় আছে? আর পীর সাহেব 
চরমোনাই তো রাজনীতি কনে । এখন 
জানার বিষয় হলো, ১. এ নিয়মে 
হালকায়ে যিক্র করা শরয়ী দৃষ্টিকোণ 
থেকে কেমন? ২. ইসলামে রাজনীতির 
বিধান আছে কিনা? আর ইসলামী 
রাজনীতির প্রয়োজনীতা কতটুকু? জানিয়ে 
বাধিত করবেন । 


হোক বড় আওয়াজে যিক্র করার মধ্যে 
কোনো অসুবিধা নেই । যদি তার দ্বারা 
নামায বা ঘুম ইত্যাদির ক্ষতি না হয়। 
আর ইসলামী শরীয়তের মধ্যে রাজনীতি 
করার বৈধতা আছে। যদি তার সুযোগ 
থাকে । 
সুরা আ'রাফ, ২০৫; সুরা নুর, ৫৫; সুনানে আবু 
দাউদ, ২/৪০৬; রাদ্দুল মুহতার, ৯/৫৭০; 
তাহতাবী, ৩১৮; ফতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৬৩২৪ 


বিষয়: ফরয নামাযের পর সম্মিলিত 
মুনাজাত প্রসঙ্গ 

সমস্যা: ৫ ওয়াক্ত নামাযের পর মুনাজাত 
ও আদইয়ায়ে মাসনুনা (যা এখন পড়া 
হয়) রাসূলে করীম (সা.) থেকে বর্ণিত 
আছে কিনা? এ দুআগুলো পড়া ফরয, 
ওয়াজিব না সুন্নাত? এগুলো ফরযের পরে 
পড়বে না সুন্নাতের পরঃ আর এটি ছোট 
আওয়াষে পড়বে না উচ্চৈঃস্বরে? জানিয়ে 
বাধিত করবেন । 

ঝিলংজা, কক্সবাজার 

শরয়ী সমাধান: € ওয়াক্ত নামাযের পর 
সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দুআ ও মুনাজাত 
করা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত । আর 
হক্কানী ওলামায়ে কেরামের আমল থেকেও 
এটা বুঝা যায় । সুতরাং ফরযের পর হাত 
তুলে দুআ করা করা সুনাত ও মুস্তাহাব । 
কিন্তু যারা করে না তাদেরকে খারাপ বলা 
যাবে না। আর দুআ ছোট করে ও 
উচ্চৈঃস্বরে উভয়ভাবে করা যায় । বরং 
নামায যদি জামায়াতের সাথে আদায় করা 
হয়, তখন নিমনস্বরে করাই উত্তম | যাতে 
মাসবুকদের নামাযের অসুবিধা না হয় । 


সুরা মুমিন, ৬০; সুরা আরাফ, ৫৫; আবু 
দাউদ, ১/২০৯; মিশকাত শরীফ, ১/১৯৫; 
তিরমিযী শরীফ, ২/১৮৭; ফতাওয়ায়ে 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৮ 
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আলমগিরী, ৫/৩১৮; মারাকিউল ফালাহ, 
৩১২; রাদ্দুল মুহতার, ২/২৪৬; ফতাওয়ায়ে 
শামী, ২৫৫৮; এমদাদুল ফতাওয়া, ১/৮০৮ 


বিষয়: বদলি হজ প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমি আমার পিতার &র্থ সন্তান । 
২০১২ সালে আমার পিতা ইন্তেকাল 
করেন । ইন্তেকালের পূর্বে তিনি তার পক্ষ 
থেকে বদলি হজ করার জন্য নির্ধারিত 
একটি জমি রেখে যান । যার বর্তমান 
বাজার মুল্য প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক টাকা । 
তিনি তার বদলি হজের জন্য বিশেষভাবে 
আমাকেই ওছিয়ত করে যান। কিন্তু 
বেশকিছু সমস্যার কারণে আমার পক্ষে 
বদলি হজ করা সম্ভব হচ্ছে না । এখন প্রশ্ন 
হলো, আমি ছাড়া অন্য কেউ আমার 
পিতার বদলি হজ করতে পারবে কিনা? 
ইসলামী শরীয়তের আলোকে জানিয়ে 
বাধিত করবেন । 


মাও. আতাউল্াহ মুঈদ 
পুইছড়ি, বাশখালী, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নের বর্ণনা মতে পিতা 
যখন নিজ পুত্রকে তার বদলি হজ করার 
জন্য ওছিয়ত করে গেছেন এবং হজ 
করতে পারে মত জায়গাও রেখে গেছেন, 
তখন উক্ত ছেলের জন্য পিতার বদলি হজ 
করা উত্তম । আর যদি কোনো কারণে উক্ত 
ছেলে হজ করতে না পারে, তাহলে অন্য 
কোনো অভিজ্ঞ, দীনদার আলেমের 
মাধ্যমে পিতার বদলি হজ করা জায়েয ও 
বৈধ হবে । ইসলামী শরীয়তে তাতে 
কোনো বাধা নেই । 
দুররুল মুখতার, ২/৬০০; রাদ্দুল মুহতার, 
২/৬০০; ফতাওয়ায়ে আলমগিরী, ১/২৬০; 
ফতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া, ৬৫৯ 


বিষয়: ব্যাংকের নমিনি প্রসঙ্গ 
সমস্যা: বর্তমানে ব্যাংকের একাউন্ট 
খোলার সময় বাধ্যতামূলক নমিনি দিতে 
হয় । সেটা কী তামলিক (মালিক বানিয়ে 
দেওয়া) না তাওকিল (প্রতিনিধি নিয়োগ 
করা)? উভয় ক্ষেত্রে মিনি উক্ত ব্যক্তির 
ওয়ারিশ হলে হুকুম কী? আর ওয়ারিশ না 
হলে তার বিধান কী? আর কাউকে নমিনি 
করা এটা অসিয়তের অর্তভূক্ত কি না? 
শরয়ী সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন । 
মুহাম্মদ আমির হোসাইন 


খোলার সময় কাউকে নমিনি দেয়ার অর্থ 


করা হয় । এবং ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার 


তাকে জমাকৃত টাকার তামলিক বা মালিক 
বানিয়ে দেয়া নয় । বরং মৃত্যুর পর তাকে 
টাকা উত্তোলনের উকিল তথা প্রতিনিধি 
নিয়োগ করা বা তাকে টাকা উত্তোলনের 
ক্ষমতা প্রধান করা। ফলে এ টাকা 
উত্তোলন করে ওয়ারিশদের মাঝে বন্টন 
করে দিতে হবে । কিন্তু কেউ যদি স্পষ্ট 
করে বলে থাকে যে, “আমার মৃত্যুর পর 
নমিনিই টাকার মালিক হবে । তখন সেটা 
অসিয়তের অন্তর্ভূক্ত হবে | 

পক্ষান্তরে নমিনি যদি মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ 
হয়, তখন এই অসিয়ত কার্যকর হবে না। 
কেননা ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত বৈধ 
নয় । অতঃপর মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ নমিনি 
হলে সে ব্যাংকে রাখা টাকার অসিয়ত 
ইসেবে মালিক হবে না । 

আর যদি নমিনি ওই ব্যক্তির ওয়ারিস না 
হয়, মৃত ব্যক্তিও যদি স্পষ্ট করে বলে যায় 
যে, “আমার মৃত্যুর পর নমিনিই টাকার 
মালিক হবে' এবং ব্যাংকে জমাকৃত টাকাও 
যদি মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পদের এক 
তৃতীয়াংশের কম হয়, তখন নমিনি সমস্ত 
টাকার মালিক হয়ে যাবে । কেননা 
অসিয়ত এক তৃতীয়াংশ সম্পদে কার্যকর 
হয়ে থাকে । আর যদি উক্ত টাকা মৃত 
ব্যক্তির সমস্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশের 


টাকা) নগদ আদায় করা হয়। বাকি 
২৫,০০০/ল (পচিশ হাজার টাকা) চুক্তি ও 
ওয়াদা মতে একমাস পর ১৩/০২/২০০৪ 
ইংরেজিতে পরিশোধ করা হয়। চুক্তি 
অনুযায়ী ১৭ আগস্ট ২০০৪ তারিখে নুর 
বানু রেজিস্ট্রি দিয়ে দিলেও আবুল কালাম 
রেজিস্ট্রি না দিয়ে পালিয়ে বেড়ান । 
ইতোমধ্যে আমি জানতে পারলাম আবুল 
কালাম ১৫ মে ২০০৪ ইংরেজিতে আব্দুর 
রশিদ নামক একব্যক্তিকে বায়না চুক্তি 
বহাল থাকা সত্তেও উক্ত জায়গা বিক্রি 
করে রেজিস্ট্রি দিয়ে দেয় । 

অতএব আমার জানার বিষয় হলো, উক্ত 
বায়না চুক্তির হুকুম কি? আবুল কালামের 
জায়গার মালিক কে হবে? প্রথম পক্ষ না 
দ্বিতীয় পক্ষ? বায়না চুক্তি বহাল থাকা 
সত্তেও আবুল কালামের আবদুর রশিদকে 
জায়গা বিক্রী করার হুকুম কি? হালাল না 
হারাম? শরয়ী দলীলসহ মুফতী 
সাহেবগণের মতামত কামনা করছি । 

মোহাম্মদ বাদশা মিয়া 


শরয়ী সমাধান: ইসলামী শরীয়তের মধ্যে 
“বায়' তথা বেচা-কেনা বলা হয় কোন 
জিনিস অন্যকোন জিনিসের বিনিময়ে 
স্বেচ্ছায় অন্যজনের মালিকানা ও ভোগ- 


চেয়ে বেশি হয়, তখন নমিনি সম্পদের 
এক তৃতীয়াংশ পরিমাণের মালিক হবে । 
অতিরিক্ত টাকা ওয়ারিশদের মাঝে 


দখলে ছেড়ে দেওয়া । বেচা-কেনার এ 
অর্থ প্রশ্নে উল্লিখিত বায়নামায় 
পরিস্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে এবং 


ইসলামী শরীয়ত মতে বন্টন করে দিতে 

হবে। 
সুনানে আবু দাউদ, ২/৩৯৬; মাবসুতে সারাখসি, 
২৩/৮৫, ৪/১৫২, ১৪/১৩৬; বাদায়েউস সানায়ে, 
৭/৪০৫; দুররুল মুখতার, ৮/২৪১; ১০/২৩৯; 
ফতাওয়ায়ে আলমগিরী, ৬/৯০ 


বিষয়: জায়গা ক্রয়-বিক্রয় 

সমস্যা: আমি একব্যক্তি থেকে ১০ গন্ডা 
জায়গা ক্রয় করি । কিন্তু ঘটনাক্রমে তিনি 
আমাকে আবুল কালাম ও নুর বানু নামক 
দুই ব্যক্তির অল্পকিছু জায়গার ভুল দখল 
দিয়ে দেন। পরবর্তীতে তারা নিজ নিজ 
জায়গার জন্য গ্রাম্য শালিসের ডাক দেয় । 
৭ নভেম্বর ২০০৩ ইংরেজিতে উক্ত গ্রাম্য 
শালিসের মাধ্যমে শালিসিরা লিখিতভাবে 
উভয় পক্ষের জায়গা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষমতা 
নিয়ে নেন। অতঃপর উভয় পক্ষের 


সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: সমাজে প্রচলিত ওরফ 
তথা নিয়ম অনুযায়ী ব্যাংকে একাউন্ট 


ডিসেম্বর”১৬ 


সম্মতিক্রমে ১৪ জানুয়ারি ২০০৪ 
ইংরেজিতে বায়না চুক্তিপত্র হয়। উক্ত 
বায়না চুক্তিপত্র মতে জায়গার মূল্য 
৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার টাকা) নির্ধারণ 


বায়নামাদাতা বায়নামাগ্রহীতা থেকে 
দু'কিস্তিতে পূর্ণবিনিময় গ্রহণ করেছে এবং 
তার বদলে জায়গাও বায়নামা গ্রহিতার 
ভোগ-দখলে ছেড়ে দিয়েছে । সুতরাং এটি 
ইসলামী শরীয়ত মতে পরিষ্কার বেচাকেনা 
সাব্যস্ত হয়ে গেছে। তাই পরবর্তিতে 
বেচাকেনার সরকারী রেজিক্ট্রি না হওয়ার 
অজুহাতে বায়নামা দাতার জন্য উক্ত 
বায়নামা সুত্রে বিক্রিত জমি অন্যের কাছে 
সরকারি রেজিস্ট্রিমূলে পুনরায় বিক্রি করা 
জায়েয ও বৈধ নয় এবং এ বেচাকেনা 
ইসলামী শরীয়ত মতে সহীহ ও শুদ্ধ হবে 
না। কেননা উক্ত জায়গায় বায়নামা 
গ্রহীতার মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
গেছে । এটি ইসলামী শরীয়ত মতে জঘন্য 
গাদ্দারি ও হারাম হিসেবে গণ্য হবে । 
এরকম কাজ থেকে বিরত থাকা একান্ত 
প্রয়োজন । এবং উক্ত জায়গার মালিক 
ইসলামী শরীয়ত মতে প্রথম পক্ষ বায়না 
গ্রহিতাই হবে । দ্বিতীয় পক্ষ বা দ্বিতীয়বার 
যার কাছে বিক্রি করছে সে হবে না। 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৯ 


ফা।তা।ও ।য়া 


সহীহ মুসলিম, ২/৩; হেদায়া, ৩/8; ফাতহুল 
কাদীর, ৫/৪৫৫; বাদায়েউস সানায়ে, 
৬/৪৬৮; দুররুল মুখতার, 4/১৪; 
ফতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া, ২৪/৪৫ 


সমস্যা: বর্তমান সময়ে মহিলারা প্রচলিত 
যে থ্রিপিচ পরিধান করে থাকে, তা 
শরীয়ত সম্মত কিনা? শরীয়ত সম্মত হয়ে 
থাকলে তার সুন্নত নিয়ম কী? ফ্যাশন 
হিসেবে মহিলারা যে অতিরিক্ত টিলে-ঢালা 
পায়জামা পরিধান করে তার শরয়ী বিধান 


তাহলে যেহেতু তা দ্বারা দীন ইসলামের 
অবমাননা হয়; তাই এর কারণে তার 
ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা আছে। 
সামাজিকভাবে গালমন্দকারীর শাস্তি করা 
গেলে ভাল হয়। আর না হয় তাকে 
সামাজিকভাবে বয়কট করা যেতে পারে । 

ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, খ. ২, পৃঃ ২৭০ 


বিষয়: তাবিজ প্রসঙ্গ 
সমস্যা: এক তরুণ রূপবতী এক তরুণীর 
রূপ এবং গুণে মুগ্ধ হয়ে গভীর ভালবাসায় 


কী? নিমজ্জিত হয় এবং বিয়ের প্রস্তাব দেয়, 
বখতিয়ারুল ইসলাম ফাহিম মেয়ের মা-বাবা তার সাথে বিবাহ দিতে 
কাপাসঘোলা, ট্টগ্রাম সম্মত নয় । অপর পক্ষে তারা উভয়ে 


শরয়ী সমাধান: বর্তমানে প্রচলিত থ্রি-পিচ 
পোশাকের দ্বারা যদি মহিলাদের পুরো 
শরীর ঢাকা যায়, তখন তা শরীয়ত সম্মত 
এবং সুন্নতী লেবাস হিসেবে গণ্য হবে। 
আর যদি থ্রি-পিচ পোশাকের দ্বারা 
মহিলাদের কোন গোপনীয় অঙ্গ দেখা 

যায়, তখন তা শরীয়ত সম্মত হবে না। 
মহিলাদের যে পায়জামা ও সেলোয়ার 
টিলে-ঢালা হবে এবং পায়ের গোড়ালি 
পর্যন্ত ঢাকা যাবে, উক্ত সেলোয়ার ও 
পায়জামা শরীয়তসম্মত হিসেবে গণ্য 
হবে। কেননা তার দ্বারা মহিলাদের 
শরীরের কোন অংশ প্রকাশ পায় না। কিন্তু 
এমন টিলে-ঢালা না হওয়া চায়, যার দ্বারা 
মহিলাদের টাকনুর উপরের অংশ দেখা 
যায়। মহিলাদের জন্য ঘরের ভিতর 
নিজের স্বামীর জন্য ফ্যাশন হিসেবে হলেও 

কোনো অসুবিধা নেই । 

সুরা আ'রাফ, ২৬, সুরা নুর, ৩১; হেদায়া, ৪/8৪২ 
বাদায়েউস সানায়ে, ৬/৪২৯; রান্দুল মুহতার, 
৯/৫০৫; মুলতাকাল আবহুর, ২/৬০৯; ফতাওয়া 
দারুল উলুম, ৭/২২৮ 


দীনকে গালি দেয় বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে; 
তাহলে তার স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা হয়ে যাবে 
কী? আর যদি না হয়, তাহলে শরীয়তে 
তার শাস্তির কোনো বিধান আছে কিনা? 


শরয়ী সমাধান: কোনো আলেমে দীনকে 
পার্থিব কোনো স্বার্থ ছাড়া শুধু আলেমে 
দীন হওয়ার কারণে যদি কেউ গালি দেয়, 
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গোপনীয়ভাবে বিয়ে-ব্ধনে আবদ্ধ 
হওয়াতে সামাজিকভাবে মান-ইজ্জতেরও 


ফয়জুল্লাহ 


শরয়ী সমাধান: বিনা কারণে কারো ক্ষতি 
সাধনের জন্য তাবিজ-দোয়া শরীয়ত 
পরিপন্থী ও গোনাহের কাজ । সুতরাং প্রশ্নে 
বর্ণিত ঘটনায় উক্ত তরুণ-তরুণী বিয়ে- 
বন্ধনের উপর সন্তুষ্ট থাকার পরও মেয়ের 
মা-বাবা এ সম্পর্কের ওপর নারাজ 
রয়েছেন । তার যদি শরীয়তসম্মত কোনো 
কারণ থাকে যেমন- উভয়ের মধ্যে বংশীয় 
মর্যাদা অধিক তারতম্য, দীনী বা 
পেশাভিত্তিক বৈষম্য ইত্যাদি; তখন 
তাবিজ-দোয়া করে তাদেরকে রাজি 
করানো জায়েয হবে না । আর যদি তাদের 
অসন্তষ্টির এই রকম কোনো কারণ না 
থাকে; তবে কুরআন-হাদীসের কোনো 


প্রশ্ন আছে । এমতাবস্থায় মেয়ের মা-বাবার 


আসল বা শরীয়তসম্মত তাবিজ দ্বারা 


মন ভুলানোর জন্য কোনো তাবিজ ইত্যাদি 


তাদেরকে রাধি করাতে পারলে শরীয়তে 


ব্যবহার করা জায়েয আছে কিনা? 
শরীয়তের দৃষ্টিতে জানতে চাই । আর 
নাজায়েয হলে অনেক বড় বড় আলেমগণ 
এই কাজ করে যাচ্ছেন। অতএব 
শরীয়তের দলীলসহ জানতে আগ্রহী | 


কোনো বাধা নেই । 
ফতোয়ায়ে আলমগীরী, খ. ৪, পৃ. ২৩৬; 
মাআরিফুল কোরআন, খ. ১, পৃ. ২৮০ 


সংকলন: রিদওয়ানুল হক শামসী 
ইসলামী আইন উচ্চতর গবেষণা বিভাগ (২য় বর্ষ) 


আল্লামা মহিউদ্দীন খান (রহ.) স্মরণে 


আজ কীদছে ভূলোক 


সাইহানুল হক শাহরুমী ।সদস্য % ১৫৫] 


সময় বলছে নিজ গতিতে দিন যাচ্ছে ফুরিয়ে 


কাননের ফুল গুলো দিন দিন যাচ্ছে ঝরিয়ে | 


একে একে বিদায় নিচ্ছে পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণী 
কিছুদিন যেতেই কারো না কারো মরণ শুনি । 


আজ ও হারালাম মোরা এক ইলমের সৈনিক 


যিনি থাকতেন জাতির চিন্তায় নিশি-দেনিক । 


বিশ্বজুড়ে রয়েছে যার অমূল্য অবদান 


যার স্মৃতি কিয়ামত অবধি রবে অস্্রান | 


তাকে হারিয়ে কাদছে ভূবণ কীদছে ওলামা 


তিনি ছিলেন জাতির রাহবার শিরের আমামা । 
তিনি ছিলেন সাহিত্যের এক মহা কর্ণধার 


ছিলেন মহা পতি ছিলেন বড় উদার । 


বড় মকবুল তার রচিত মা'রিফুল কুরআন 
তীর প্রতিষ্ঠিত মাসিক মদিনা ছিল অনির্বাণ | 


কেঁদে কেদে আজ করছি কামনা তার মাগফিরাত 


হয় যেন মোদের উপর তার রূহের ফুয়ুযাত । 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪০ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


৮০০৮১11০ ৮৮ 


"খা. 


৮ সত 


সাঈদ নূরসী ও রিসালায়ে নূর 


মোহাম্মদ ইরফান হাওলাদার 
পূর্বপ্রকাশিতের পর] শেখ সাঈদ বীরানের সাঈদ নু জার্মালের 
সাঈদ নুরসীর আঙ্কারা বিদ্রোহ ও তার পরিণতি রা 


ত্যাগ ও ভানে গমণ 
বিরাট আশা উদ্দীপনা নিয়ে বদীউষ্‌ 


বিদ্রোহের আগুন প্রজ্ঘলিত হওয়ার 
পূর্বে সাঈদ নুরসীর নিকট সাঈদ 


যামান আঙ্কীরায় এসেছিলেন । কিন্তু 
যখন অনুধাবন করলেন যে ইসলাম 
নিয়ে বহু দায়িত্বশীল লোকের গোপন 
নোংরা উদ্দেশ্য রয়েছে তখন তিনি 
প্রচণ্ড দুঃখ ও বেদনা নিয়ে আঙ্কারা 
ত্যাগ করে ভানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত 
নিলেন এবং আঙ্কারা স্টেশন ত্যাগ 
করে বদীউষ্‌ যামান নতুন জীবনে 
অন্বেষণে ভানে রওয়ানা হলেন । 
বদীউষ্‌ যামান সাঈদ নুরসী ভানে 
অবস্থানকালে তুর্কির পূর্ব 
প্রদেশগ্তলোতে একটি বিদ্রোহ দেখা 
দিয়েছিল । যার নেতৃত্বে ছিলেন 
শায়খ সাঈদ বীরান । তিনি ছিলেন 
নাকশবন্দী তরীকার একজন 
স্বনামধন্য আলিম ও কুর্দি 
গোত্রসমূুহের মধ্যে বিশিষ্ট নেতা, 
সাঈদ বীরানের এ বিদ্রোহ ছিল 
মোস্তফা কামাল পাশার ইসলাম 
বিরোধী কার্ধকলাপের বিরুদ্ধে । 
কামাল পাশার ইসলাম বিরোধী 
দৃষ্টিভঙ্গির ওপর তিনি মানুষকে 
এঁক্যবদ্ধ করেছিলেন এবং সরকারের 
বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য একটি সশস্ত্র 
গ্রুপ ও গঠন করেছিলেন । 


বীরান কয়েকটি চিঠি প্রেরণ 
করেছিলেন । তাতে সাঈদ বীরান 
নুরসীকে আবেদন করলেন 
তৎকালীন সরকারবিরোধী বিদ্রোহে 
তার সাথে যোগ দিতে । কিন্তু 
বদীউয্‌ যামান তা প্রত্যাখ্যান 
করেন। এমন আন্দোলন যাতে 
কোনো আশার আলো নেই তাতে 
নিম্পাপ মুসলিমদের রক্ত প্রবাহিত 
হোক এটা তিনি চাননি । এ বিষয়ে 
সাঈদ বীরানের সহযোগি হুসাইন 
পাশা নুরসীর সাথে দেখা করলে 
তাদের মধ্যে যে কথোপকথন 
হয়েছিল তা ছিল নিম্নরূপ: 

হুসাইন পাশা: একটি বিষয়ে আমি 
আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই । 
আমার সৈন্য-সামস্ত, 
গোলাবারুদ প্রস্তুত, 

আপনার পরামর্শের 
রহ । 

সাঈদ নুরসী: আপনারা কী বলছেন, 
আপনারা কার বিরুদ্ধে লড়াই 
করবেন । 

হুসাইন পাশা: আমরা মুস্তফা কামাল 
পাশার বিরুদ্ধে লড়াই করবো । 


অস্ত্র ও 
এখন আমি 
অপেক্ষোয় 


হুসাইন পাশা: আমি তা জানি না। 


আপনজন । কাকে আপনি হত্যা 
করবেন । আর তারাইবা কাকে হত্যা 
করবে । গভীরভাবে চিন্তা করুন। 
আপনি কি চান আহমদ মুহাম্মদকে 
আর হাসান হুসাইনকে গণহত্যা 
করুক । 

হুসাইন পাশা: এমন জীবন অপেক্ষা 
মৃত্যুই উত্তম ৷ 

সাঈদ নুরসী: জীবনের কী দোষ? 
যদি আপনি স্বীয় জীবনের ওপর 
অনুরক্ত তাহলে বেচারা মুসলমানদের 
কী দোষ? 

হুসাইন পাশা: (অবাক হয়ে 
বললেন) আপনি আমার সংকল্প এবং 
উৎসাহ নষ্ট করে দিলেন । আমি 
বুঝতে পারছি না কীভাবে আমি স্থীয় 
গোত্রের সামনে গিয়ে দীড়াব । তারা 
আমার আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে । 
তারা ভাববে, আমি কাপুরুষ । 
আমার গোত্রের মধ্য আমার মুল্য ও 
মান সম্মান নষ্ট করে দিলেন । 

সাঈদ নুরসী: তাতে কী হয়েছে? 
যদি জনসমাজে তোমার মুল্য শুণ্য 
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হয় এবং আল্লাহ জালা জালালুহুর 


তাদের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তারও 


নিকট তুমি গ্রহণযোগ্য হও তাহলে 
ক্ষতি কোথায়ঃ 


হুসাইন পাশাঃ আমি ইসলামী 
যত প্রতিষ্ঠা করতে চাই । 

সাঈদ নুরসীং আপনি ইসলামী 
শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করতে চান? বেশ 
ভালো । জেনে রাখুন, তলোয়ারের 
ভয় দেখিয়ে কখনো শরীয়ত প্রতিষ্ঠা 
করাযায় না। 

এ কথোপকথন প্রমাণ করে যে 
সাঈদ নূরসী সরকার পরিবর্তন করার 
জন্য সশস্ত্র তৎপরতা চালানের ঘোর 
বিরোধী ছিলেন । নুরসী কখনোই 
মুসলমানদের রক্তপ্রবাহ চাননি । 
তাছাড়া এসব লোকের কার্ধকলাপের 
ওপর তার ভরসা ছিল না। তাই 
তিনি তার শানিত যুক্তি দিয়ে ওই 
ধরনের তৎপরতায় আগ্রহী 
ব্যক্তিদেরকে নিরুৎসাহিত করেন । 
পরিশেষে যা হওয়ার তাই হলো । 
১৯২৫ সালে শায়খ সাঈদ বীরানের 
নেতৃত্বে সশস্ত্র লড়াই শুরু হলো ।যা 
রাষট্রশক্তির তুলনায় অপ্রতুল ছিল । 
মুস্তফা পাশার সৈন্যরা মাত্র দু'মাসের 
মধ্যেই এ বিদ্রোহ দমন করে। 
বিদ্রোহ দমন করার পর 
ইনডিপেনডেন্স ট্রাইবুনাল গঠন করা 
হয়। শুরু হয় বিচারের নামে 
প্রহসন । 

সাঈদ নুরসীর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি থাকা 
সর্তেও নুরসী তৎকালীন সরকারের 
ক্রোধ হতে মুক্তি পায়নি ৷ বিচারের 
বাহানায় সরকার যখন 
গোত্রপ্রধান ও. নেতৃস্থানীয় সকল 
ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গকে গ্রেফতার করে 
বিভিন্ন শহরে নির্বাসিত ও কারাগারে 
অন্তরীণ করতে শুরু করলো তখন 


অথচ বদীউয্‌ যামান সাঈদ নুরসী 
তখন ভানের এরেক পর্বতের চুড়ায় 
এক ধ্বংসম্তপে ইবাদতে মশগুল 
ছিলেন ৷ নুরসীকে €েফতারের জন্য 
এক দল সৈন্য প্রেরণ করা হল। 
যদিও এ বিদ্রহ সম্পর্কে নুরসীর 
মতামত সম্পর্কে সরকার অবগত 
ছিল । আর লক্ষনীয় বিষয় এটা যে 
নূরসী যে স্থানে অবস্থান করছিলেন 
সে ভান শহরের জনগন এ বিদ্রোহে 
অংশগ্রহণ করেনি এবং এ বিদ্রোহ 


করেনি । যার কারণ ছিল তারা সাইফুল ইসলাম 
বদীউয্‌ যামান সাঈদ নুরসীর হম 

চিন্তাচেতনার প্রভাবিত ছিলেন । মনজুর কবিতা 
বদীউয্‌ যামান সাঈদ নুরসীর শেষের আগে 

নির্বাসন ও বন্দিজীবনের সুচনা হাসছে রোযা নাশছে বোঝা পাপের 
অবশেষে পুলিশ ১৯২৫ সালে ৭ 
ইবাদতে মগ্ন সাঈদ নুরসীকে বিছনা ভুলে নয়ন খুলে চাও, 
গ্রেফতার করে এরযুরুম ও ত্রাবযোন হৃদয়-তনু একটু অনুতাপের- 

হয়ে ইস্তাম্বুলে স্থানান্তরিত টড দহন জালায় দাও জালিয়ে দাও | 
ইস্ত ম্থুলে স ঈদ রি ০ 

কারাবন্দী রা ম্পর্কে একটু কাঁদো হৃদয় বাঁধো নেকে, 
বদীউষফ্‌ যামান নিজেই স্মৃতিচারণ বইছে বেলা আর কি হেলা চলে! 
করেন যে, আমার নির্বাসিত সাথের সাথী সজাগ রাতি থেকে, 


জীবনের প্রথম দফায় যখন আমি 
ইস্তাম্থুলে আসি তখন আমি জিজ্ঞেস 
করি যে, শায়খুল ইসলামের 
দফতরটির কি অবস্থা? আমি এ 
দফতরের অধীনে “দারুল হিকমতে 


প্রচার ও প্রসারের কাজ করেছি, 
“জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিটি জবাব দিল, যে 
অফিসটি গত ১০০ বছর যাবৎ 
শরীয়তের অনাবিল আলো বিলিয়েছে 
তা এখন প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের সাজ 
সজ্জী ও খেলাধুলার জায়গা । জবাব 
শুনে আমার মনে হলো সারা পৃথিবী 
যেন আমার মাথায় ভেঙে পড়ল । 
আমি যেন নিজের সকল শক্তি 
হারিয়ে ফেললাম । আমি ভগ্নহদয়ে 
আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলাম, 
মনে হচ্ছিল যেন জাতির বহু 
ভগ্নহদয় আমার সঙ্গে একাকার হয়ে 
আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করছে । 


বুরদুরে স্থানান্তর ও নির্বাসন 
ইস্তাম্বুল হতে বদীউয্‌ যামান সাঈদ 
নুরসীকে বুরদুর এ স্থানান্তরিত করা 
হয় । এখানে বদীউষ্‌ যামান ৭ মাস 
নির্বাসিত জীবন অতিবাহিত করেন । 
এখানে তিনি নুরুন আল বাবউল 
আউয়াল নামক একটি বই লিখেন । 
যা পরবর্তিতে তার ছাত্র ও 
প্রিয়জনেরা প্রচার ও প্রসার করতে 
যাবে । 
অতঃপর বুরদুর হতে বদীউষ্‌ যামান 
সাঈদ নুরসীকে ইস্পারর্তায় 
স্থানান্তরিত করা হয় । এখান থেকে 
তাকে ইস্পারর্তার প্রান্তিক অঞ্চল 
বারলায় নির্বাসন দেওয়া হয় । 
(চলবে) 


নূরের দত ক্ষমার জ্যোতি গলে! 


ভাবছো পরে সময় করে ক্ষমা- 
মাগবে নিজে,ভাবছো কি যে ভাবা! 
কোথায় বীমা! হায়াত সীমা জমা!! 
সঘবাড়ের কাছে যমের নাচে থাবা! 


শেষের আগে মাফের বাগে যাও, 
রহম,ক্ষমা,মুক্তি লভে নাও | 


ধরার সকল শাখা । 
হঠাৎ কোথাও কিচির মিচির 
খেক শেয়ালের ডাক, 
বাকমু বাকুম বাক । 

ঘুম পরশে ক্লান্তি সুদূর 
দিন আভাসে শুভন তারা 
শৃণ্যে মিলে যায় । 
কোমল সতেজ মিষ্টি মধুর 
নতুন দিনের রূপ, 
কৃতজ্ঞতায় শির নুয়ে যায় 
হই আবেগে চুপ । 


ডিসেম্বর'১৬ লু আত্তার্তহীদ ৪ 


ক।বি।তা 

জয়নাল আবেদীন 

বিশ্বসভা আলোর আভা লাভ করে যার উসিলায় 

মূর্খ জাতি ভাতৃঘাতী কাজ ছাড়ে যার ছোয়া পাওয়ায়, 


বর্ণবাদের বহিশিখা মিটিয়ে দিল যার বাণী 
গোত্রপতির দলননীতির মূল কাটে যার বাহিনী, 


মহান খোদার মহাদয়া তিনি রাহমাতুল লিল আলামীন 


যাকে বুকে ধারণ করে গর্বিত এই পাক জমিন । 


আলোর তোরণ সূর্যকিরণ যার দ্যোতিতে যায় হেরে 
পুণিমা টাদ পূর্ণ দু'ভাগ ধার ইশারা তামিল করে, 
বন্যরাজা সিংহ খাজা যাকে বিনয় দেয় সালাম 
বৃক্ষলতা সাক্ষ্যদাতা যার সাথে করে কালাম । 


সবার কাছে সমান আস্থায় তিনি মুহাম্মদ (সা.) আল-আমীন 


গয়না-চুড়ি, অর্থ-কড়ি সুরক্ষার্থে হতো জামিন | 


রুক্ষ জাতি আলোর বাতি ধার ছোয়াতে ছড়ায় জ্যোতি 


যায় ভুলে যায় ধার পরশে বিভেদ জ্ঞান আপন জ্ঞাতি, 
পরার্থে নিজ ভিটে-মাটি বিলাতে শেখায় ধার কথা 
নবজীবন ফের করে লাভ মরতে যাওয়া মানবতা । 
তিনি খোদার শ্রেষ্ঠ রাসূল সাইয়িদুল মুরসালীন 

যার বিধানে ঈমান এনে ধন্য হল ইনসান ও জিন । 


পিতৃহারা ইয়াতীম যারা ধার নিকট খুবই আপন 
সৃষ্টিকূলের কষ্ট দেখে যার কলিজায় হয় রক্তক্ষরণ, 
দেখলে অনাথ খোলা দু'হাত, যার দয়া পেয়ে দুর্জন 
এনে ঈমান ধরে দামান যার কদমে চায় মরণ । 
তিনি ধরায় শ্রেষ্ঠ মানব আহমদ খাতামুন নবীয়্টান 


ধার তরে হয় নামাযগাহ খোদার সৃষ্টি এই বিশাল জমিন । 


আলাউদ্দিন কবির 

আরাকানের মুসলমানের আহাজারি শুনছো কি 
মিয়ানমারের সংখ্যালঘুর লাশের গন্ধ পাচ্ছো কি 
বিশ্বসমাজ, এসব দেখেও মুখে কুলুপ আঁটছো কি? 


দেড় শ কোটি মুসলমানের চলছে এখন নিদ্রা কি 
মানবতার কঠিন কালেও টলছে মুজাহিদরা কি 
রোহিঙ্গাদের দুঃখ দেখে জ্বলছে তোমার দিলটা কি? 


বুদ্ধভোলা ভিক্ষু তুমি ধেয়ান ছেড়ে করছো কি 
নেকড়ে সেজে বুদ্ধবাণীর বিপরীতেই লড়ছো কি 
বৌদ্ধসমাজ, ভেবে দেখো বুদ্ধ ভুলেই মরছো কি? 


প্রগতিশীল লিখিয়েগণ মুখোশগুলো খুলবে কি 
উৎপীড়িত রোহিঙ্গাদের পক্ষে কিছু বলবে কি 
হিংসে ভূলে সম্প্রীতিময় পথে বলো, চলবে কি? 


রোহিঙ্গারাও মানৃষজাতি, বৌদ্ধ তুমি মানবে কি 
রোহিঙ্গারাও মিয়ানমারের, বৌদ্ধ তুমি জানবে কি 
বিশ্বমোড়ল, নোবেল সুচির রুচির বদল আনবে কি? 


ডিসেম্বর”১৬ 


ঙ 
ভূর সেরা সৃষ্টি তুমি 
তু ৃ ধন্য মানবকুল 
কুল জাহানের রহমত তুমি রাসুল যেন মরুর বুকে 
সাইয়েদুল মুরসালীন । শুভ্র সজীব ফুল, 
তোমায় পেয়ে ধন্য ভবন সেই রাসুলের পরশ পেয়ে 
ত দোলে ফুল পাপিয়া টি 
জিন ইনসান আত্মহারা । আলোকিত চাদ, 
ইয়া মুহাম্মদ মারহাবা 
গাইলো সবাই সুর তুলি। তোমাকে যেন পাই 
তোমায় পেয়ে ছুটলো নদী আমার প্রান প্রিয় 
বাদ গেলোনা সেদিন কেউ । জীবন গড়তে পারি । 
শূন্য বৃক্ষ তরু-লতায় সৌরভে তুমি অনুভবে তুমি 
উঠলো ফুটে ফুল কলি, তুমি আছ তাই 
ভূবনটাকে নতুন রুপে ইহ জগতে পর জগতে 
সাজিয়ে দিল রং তুলি । তোমাকে যেন পাই 
তোমায় পেয়ে ভাঙ্গল সবার তুমি আছ হদয় জুড়ে 
অনেক দিনের ভ্রান্তি ভুল, হবেনা তো কভু পর, 
ধন্য হলো দীন-দুনিয়া এমনিভাবে তোমায় যেন 
ধন্য সকল মানব কুল । পাই জীবন ভর | 
মিযানুর রহমান জামীল 
একটি ফুলের পাপড়ি দোলায় 
হাসতো সবার মন 
হঠাৎ সে ফুল ঝরে গেল 
কাদলো ব্রিভ্বন | 
মধুর লোভে আসতো ভ্রমর 
সেই ফুলেরই মাঝে 
ঘ্রাণ ছড়াতো অবিরত 
প্রভাত দুপুর সাঝে | 
সেই ফুলটি ছিল সবার 
প্রাণের অহংকার 
উঠলো হাহাকার । 
এক নামই যার বিশ্ব নবী 
তপ্ত মরুর ফুল 
তিনি মোদের প্রিয় নবী 
মুহাম্মদ রাসুল (সা.)। 
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খালি পেটে রসুন খাবার বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে । খালি 

পেটে রসুন খেলে বিভিন্ন রোগ দূর হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন 

রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধও গড়ে তোলে । জেনে নিন খালি পেটে 
রসুন খাওয়ার বিভিন্ন উপকারিতা: 

১. যক্ষ্মা প্রতিরোধক: আপনার যদি টিবি জাতীয় কোনো সমস্যা 
ধরা পড়ে, তাহলে সারাদিনে একটি সম্পূর্ণ রসুন কয়েক 
অংশে বিভক্ত করে বার বার খেতে পারেন । এতে আপনার 
যক্ষ্মা রোগ নির্মূলে সহায়তা পাবেন । 

২.উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে: অসংখ্য মানুষ যারা উচ্চ 
রক্তচাপের শিকার তারা দেখেছেন, রসুন খাবার ফলে তাদের 
উচ্চ রক্তচাপের কিছু উপসর্গ উপশম হয় । রসুন খাবার ফলে 
তারা শরীরে ভাল পরিবর্তন দেখতে পায় । 

৩. অন্ত্রের জন্য ভালো: খালি পেটে রসুন খাবার ফলে যকৃত 
এবং মুত্রাশয় সঠিকভাবে নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করে । 
এছাড়াও, এর ফলে পেটের বিভিন্ন সমস্যা দূর হয় যেমন_ 
ডায়রিয়া ৷ এটা হজম ও ক্ষুধার উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে । 
এটি স্ট্রেস দূর করতেও সক্ষম । স্ট্রেস বা চাপের কারণে 
আমাদের গ্যাস্ট্রিক এর সমস্যায় পড়তে হয় । তাই, খালি 
পেটে রসুন খেলে এটি আমাদের ম্নাযুবিক চাপ কমিয়ে এ 
সকল সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে । 

৪. শরীরকে ডি-টক্সিফাই করে: অন্যান্য ওষুধের তুলনায় 
শরীরকে ডি-টক্সিফাই করতে রসুন কার্যকরী ভূমিকা পালন 
করে | বিশেষজ্ঞদের মতে, রসুন প্যারাসাইট, কৃমি পরিত্রাণ, 
সাঙ্ঘাতিক জ্বর, ডায়াবেটিস, বিষন্নতা এবং ক্যান্সার এর মত 
বড় বড় রোগ প্রতিরোধ করে । 

৫. শ্বসন: রসুন যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস, ফুসফুসের 
কনজেশন, হাপানি, হুপিং কাশি ইত্যাদি প্রতিরোধ করে । 
রসুন এ সকল রোগ আরোগ্যের মাধ্যমে বিস্ময়ের সৃষ্টি 


রসুন খেলে এটি আরও কার্ষকরীভাবে কাজ করে । তখন খালি 
পেটে রসুন খাবার ফলে ব্যাকটেরিয়াগুলো উন্মুক্ত হয় এবং 
তখন রসুনের ক্ষমতার কাছে তারা নতিস্বীকার করে । তখন 
শরীরের ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া সমূহ আর রক্ষা পায় না। 


৫. র্ 


সতর্কবাত্তী: 


যাদের রসুন খাবার ফলে এলার্জি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বা হয় 
তারা অবশ্যই কাচা রসুন খাওয়া থেকে বিরত থাকুন । যাদের 
রসুন খাবার ফলে মাথা ব্যথার সমস্যা হয়, বমির প্রাদুর্ভাব হয় বা 
অন্য কোন সমস্যা দেখা যায় তাদের কাচা রসুন না খাওয়া 
ভালো । 


তে তত 
একসময় স্ট্রবেরি ফলটি আমরা দেখতাম মিডিয়াতে | দারুণ 
রঙের একটি ফল খেতেও দারুন । ভিনদেশি এই ফলটির চাষ 
বাংলাদেশে শুরু হওয়ার পর থেকেই এই ফলের দেশি রেসিপিতে 
মাতোয়ারা দেশবাসী । স্ট্রবেরি ভর্তা, চাটনি, মাছ চচ্চড়ি, ডালের 
টক এমন কোনও খাবার নেই যাতে স্ট্রবেরি দেওয়া হচ্ছে না। 
এ স্ট্রবেরি খেতে যেমন মজার তেমনি কিন্তু পুষ্টিগুণে ভরা । এক 
ঝলক দেখে নেই স্ট্রবেরির পুষ্টিগুণ । 
১. প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি রয়েছে এই ফলে । যার কারণে 
এটি খেলে ত্বক দারুণ ভালো থাকে | 
২. স্ট্রবেরিতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং উদ্তিজ রাসায়নিক 
উপাদান রয়েছে, যা হদরোগ কমায় । 
৩. নিয়মিত স্ট্রবেরি খেলে খারাপ কোলেস্টেরলকে নিয়ন্ত্রণে 
থাকে । 
৪. উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে স্ট্রবেরির বিকল্প নেই । এতে থাকা 
পটাশিয়াম ও সোডিয়াম এই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে । 
€. স্ট্রবেরিতে থাকা এলজিক এসিড ক্যান্সার প্রতিরোধে বিশেষ 
ভূমিকা রাখে । 
৬. এছাড়াও স্ট্রবেরিতে থাকা সোডিয়াম ডায়বেটিস নিয়ন্ত্রণেও 
ভূমিকা রাখে । 


করেছে। 
৬. প্রাকৃতিক আ্যান্টিবায়োটিক: গবেষণায় দেখা গেছে, খালি 
পেটে রসুন খাবার ফলে এটি একটি শক্তিশালী 
ত্যান্টিবায়োটিক এর ন্যায় কাজ করে । সকালে নাস্তার পূর্বে 


৭. স্ট্রবেরির আঁশ পরিপাক ক্রিয়ায় সহায়তা করে । 
৮. এতে থাকা প্রচুর ভিটামিন বি মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য 
দারুণ সহায়ক । 
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ইযাযুল হক [সদস্য % ৩ 
আমার ভাইয়ের রক্তের কেনা 
সবুজ বাংলাদেশ, 

শহীদ স্মরি কৃতজ্ঞতায় 
শ্রদ্ধার নাই শেষ । 
জুলুম শোষণ নিষ্ঠুরতার 
যাতাকল ন্যস্ত, 

চাইল চুষতে পাঞ্জাবি জোক 
আমাদের রক্ত । 
অস্ত্রে বুক চেপে, 

জীবন দেয় সপে। 

সোনার হরিণ বিজয় আনতে 
ত্রিশ লক্ষ প্রাণ, 

কোটি হৃদয়ে স্বর্ণক্ষিরে 
চিরদিন অম্লান । 

পুস্পেল সমাহার, 

একটি জাতির বিজয়োল্লাস 
ষোলই ডিসেম্বর | 


সবুর করো রোহিঙ্গা ভাই! 
মুনাওয়ার শাহাদাত 
মানবতার ঝন্ডাধারী 


মারছে জবাই করে! 

আকাশ বাতাস করছে ভারী 
তাদের পোড়া গন্ধ 
সুশীল সমাজ চোখটি বুজে 
সেজে আছে অন্ধ! 
ভাবছে তারা, রোহিঙ্গারা 
নয়তো মানব সন্তান 
যেমন ইচ্ছে তেমন করে 


ডিসেম্বর'১৬ 


হোক না তাদের প্রস্থান! 
মুসলিম হওয়া রোহিঙ্গাদের 
সবচে বড় অপরাধ 

জন্ম নেওয়াই আজন্ম পাপ 
শুনতে হবে অপবাদ! 
তাদের জাগায় আজকে যদি 
হিন্দু বৌদ্ধ হতো 
সুশীলগণের ডাণ্ডা তবে 
ছুটতো বুলেট শত! 

কাদো প্রভুর দরবারে 
ছদ্মবেশী পাপিষ্ঠ সব 
পাবে সাজা পরপারে! 


বিজয়গাথা 


আয়েয সগীর 
মাতৃভূমির জয় 

হাজার বাধার সম্মুখেও 
হয়নি আজো লয় । 
যুদ্ধজয়ের ছোয়া-পাওয়া 
ষোলো কোটি প্রাণ 

গলা ছেড়ে গায় এখনো 
স্বাধীনতার গান; 

আসুক যতোই হায়েনা আর 
নব্য রাজাকার 

বাংলা মায়ের ঘর ভাঙতে 
পারবে না কেউ আর! 
লাল-সবুজের এই পতাকা 
আমার অহংকার 
লাল-সবুজেই বেজে ওঠে 
হদয়-বীণার তার । 
দামাল ছেলের রক্ত আজো 
আমার পতাকায় 
একাত্তরের সাহসভরা 
মন্ত্র দিয়ে যায়ঃ 

ংলা মায়ের সন্তান আমি 
জানি না আপোস 
ভয় করি না হুমকি কারো, 
রক্তচোখের রোষ! 


বন্ধু 

ইদরীস আল-হোসাইনী (সদস্য: ১১৯] 
বন্ধু মানে সকাল বেলা 
বন্ধু মানে সীঝ 

বন্ধু মানে মনের কথা 
বলতে নেইকো লাজ ! 
বন্ধু মানে ফীকা মাঠে 
একটুখানি হাওয়া 

বন্ধু মানে এক জীবনে 
অনেক কিছু পাওয়া । 

বন্ধু হওয়া সহজ যেমন 
তেমনি কঠিন কর্ম 

বাধ সাধে না জাত ভেদাভেদ 
উচু-নীচুয় জন্ম! 

বন্ধু মানে ফাগুন-হাওয়া 
ফুল-ফোটানো রাত 

বন্ধু মানেই সুখেদুখে 
বাড়িয়ে দেওয়া হাত! 

বন্ধ মানে বন্ধুর পথে 
নির্ভয়ে পথচলা 


যায় না দেখা দুষ্টছেলের দল 
করতে কোলাহল । 


বন-বাদাড়ে 
কেউ ঘোরে না। মগ্ন মোবাইল ফোনে 


ভাবতে হবে এর সমাধান 
এবং করণীয় । 
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পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা *% 


১৯৯.ফয়সাল বিন রফীক, রুম % ৪০৫, তিবিবয়া ভবন 


২০ 


(৪র্থ তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


০.মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, রুম 7 ৩০৭, জদিদ 


মনযিল (৩য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 
পটিয়া, উট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


ফোরামের নিয়মাবলি * 


স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 
সঙ্গে খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত 
ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের কলম' বিভাগীয় 
সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । ফটোকটি 
গ্রহণযোগ্য নয় । 

সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার 
নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি 
তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 

আবেদন ফরমে প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি__ শুধু যেকোনো 
একটি ঠিকানা পূর্ণাঙ্গভাবে লিখতে হবে । ঠিকানা 
পরিবর্তন হলে পরবর্তী লেখা পাঠানো কিংবা 
প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সময় তা জানিয়ে দেবে 
নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 
পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 
হবে । 

লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 


থাকতে হবে । 
লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 
ঠিকানা 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মাকে (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
ই-মেইল: 81900011.9101496)211911.001) 
ফোন: ০১৮৪০-১৯৩৪৪৯ 


মহাপুরুষ 

শিকদার বাসীর 

হে মহাপুরুষ...! 

ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্; 
চিরস্থায়ী আলোকবর্তিকা তুমি 
দশ-দিগন্তের অবারিত রহমত | 
তোমার শান...! 


সপ্ত জমিন সাত অম্বর ছেদিয়া, 
সিরাতুল-মুনতাহা হয়ে 
আরশে-আজীমে মিশিয়াছে গিয়া । 
তুমি এসেছো! 

তাই, পালিয়েছে আধার জাহেলিয়াত; 
ফৌটেছে যুগের এক, 

সোনালি অক্ষয় প্রভাত... | 
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আঙঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিসের যৌথ 


অধিবেশন ২০ ডিসেম্বর”১৬ 
২০ ডিসেম্বর ২০১৬ (২০ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮ হি.) 


মঙ্গলবার আসরের পর হতে আশ্্রমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস 


মুক্তি কামনায় দুআ কর্মসূচি 


মিয়ানমারের বৌদ্ধ সন্ত্রাসীরা নিরীহ, নিরপরাধ মুসলমান 
শিশু, নারী ও পুরুষকে গণহত্যার মাধ্যমে ইতিহাসের 
বর্বরতম হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছে । এ হত্যাকাণ্ড ১৬০ 
কোটি মুসলমানের হৃদয়ে চরম আঘাত হেনেছে । 

১৪ নভেম্বর ২০১৬ জামিয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদে মায়ানমারের 
নির্যাতিত মুসলমানদের মুক্তি কামনায় বিশেষ দুআ ও 
মুনাজাত করা হয় । এতে জামিয়ার প্রধান মুফতী আল্লামা 
মুফতি হাফেয আহমদুল্লাহ, শারেহুল হাদীস আল্লামা রফীক 
আহমদ ও সহাকারী মুহতামিম আল্লামা আবু তাহের নদভী, 
মাওলানা হাফেয ফোরকান সাহেব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । 


এক ছাত্রের ইন্তেকাল শোকাহত জামিয়া 


(কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড)-এর সাধারণ পরিষদ, শুরা 
পরিষদ ও পরীক্ষা কমিটির যৌথ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে । 
বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত মাদ্রাসাসমূহের পরিচালকদের 
কাছে যৌথ অধিবেশনে যথাসময়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য 
বোর্ডের সেক্রেটারি জেনারেল আল্লামা মুফতী আবদুল 
হালীম বোখারী (দা. বা.) উদাত্ত আহ্বান জানান । 

বি. দ্র. আসার সময় মাসিক চাদা ও কুপনের বকেয়া হিসাব 
সঙ্গে আনার জন্য বোর্ডের কার্যালয় থেকে বিশেষভাবে বলা 
হয়েছে। 


প্রথম সাময়িক পরীক্ষা সম্পন্ন 
পড়ালেখা পুরোদমে শুরু 


৮ নভেম্বর ২০১৬ মঙ্গলবার হতে জামিয়ার ইবতেদায়ী শ্রেণী 
থেকে দাওরায়ে হাদীস ও সকল তাখাস্সুসাত (উচ্চতর 
বিবাগসমূহ)-এর প্রথম সাময়িক পরীক্ষা একযোগে আরন্ত 
হয়ে ১৪ নভেম্বর ২০১৬ সমাপ্ত হয় । পরীক্ষা পরবর্তী ৩ দিন 
মাদরাসার শিক্ষা-কার্যক্রম বন্ধ ছিল । অতঃপর ১৯ নভেম্বর 
শনিবার থেকে পুনরায় পুরোদমে পড়ালেখা আরম্ভ হয়। 
এদিকে জামিয়ার শিক্ষাপরিচালক আল্লামা মুফতী শামসুদ্দীন 
জিয়া (দো. বা.) পড়ালেখার প্রতি যথাযথ মনোনিবেশ এবং 
তাকরার-মুতালাআ ভালোভাবে করার জন্য জোর তাগিদ 
দিয়ে ২০ নভেম্বর জামিয়ার মসজিদে আসর নামাযের পর 
ছাত্রদের উদ্দেশ্যে নসীহত পেশ করেন । 


ডিসেম্বর”১৬ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার জামায়াতে নাহুমের ছাত্র 
মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম গত ২১ নভেম্বর ২০১৬ (সোমবার) 
ভোর ৫.৩০ টায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন) | তিনি 
গত ২০ নভেম্বর ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলে তাকে তাৎক্ষণিক 
গ্রাম মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানেই চিকিৎসাধীন 
অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। তার বাড়ি বাশখালী উপজেলার 
প্রেমাশিয়ায় ৷ তার পিতার নাম আবদুর রহমান । 

জামিয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদে তার মাগফিরাত কামনায় দুআর 
এন্তিজাম করা হয়। জামিয়া প্রধান আল্লামা আবদুল হালীম 
বোখারী (দো. বা.) তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন 
এবং তার রুহের মাগফিরাত কামনা করেন । 


জামিয়ার পরবর্তী আন্তর্জাতিক ইসলামী 


মহাসম্মেলন ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন আগামী ৯ ও ১০ 
ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ইংরেজী অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ । 
উক্ত তারিখে কোনো দীনী মাহফিল, সভা, সম্মেলনের 
দিন ধার্য না করার জন্য সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার 
প্রধানদের প্রতি জামিয়া প্রধান, শায়খুল হাদীস আল্লামা 
মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) অনুরোধ 
জ্ঞাপন করেন । 


তথ্য সর : রিদওয়াহুল হক শামসী 


| আত্তার্তহীদ ৪৭ 


ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/৬/৬/.1800100901.00117/0817001-0101119 


ই-মেইল :1001750109110(6)5101811.0010) 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫, ০১৬৮৪-০৯৬৪৫৫ 
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